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ব্রজেন দে'র আর একটি অমর অবদান 


] বীর আভিমনুযু ] 
নিউ রয়েল বাঁপাপাণি অপেরার অবিশ্মরণীয় কান্তি 1 
মহাভারতের চিরকরুণ কাহিনীর নাট্যরূপ ঢু 
যুধিষ্ঠিরের মহত্ব--অজ্জুনের 'মন্তত্বন্দ--ভীমের বীরত্ব 
ৃ ত্রৌপদীর তপ্ত নিঃশ্বাসের সঙ্গে সবাই পরিচিত । 
জয়দ্রণের তপন্তা কি আপনার! দেখিয়াছেন ? 
কৌরব ভগিনী ছুঃশলার কথ কি শুনিয়া" ৃ 
] ছেন? জানেন কি দুর্য্যোধনের বৈমাত্রেয ৃ 
] যুযুৎনর প্রাণ কি দিয়ে গড়1? এ সৰই 
'আছে এই নাটকে! আর আছে 
উত্তরা-অভিমন্ার পাঁগল-করা 
8582 | 


শপ লাল. ০৯ ৮, 


৭০৫ লা আক টিলা কালিকতা-৬ 
[এগ জেলের 





1 দিদি? 


৯৭, পা ওপর চল্লাডংকালিক্ষাতা 


ভূমিকা 


“বিপ্লবী বাঙ্গালী” নাটকখানি রামপাল-ইতিহ্থাদ হইতে রচনা 
করিয়াছি । এই ইতিহাসথানি রামপালের রাজবংশীয় এক লেখকের 
রচিত। ভারতবর্ষের ইতিহাসে দেখা যায়, কৃতুবউদ্দিন পারস্তের় হাটে 
ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত হুইয়! গজনীর সুলতানের নিকট আসিয়াছিলেন? 
কিন্তু তাহার পিতামাতা বা জন্স্থান স্বন্ধে কোন নির্দেশ দেয় নাই। 
এই রামপাল-ইতিহাদে বলে, বাংল হইতে দস্য বঙ্তার খ! এক 
সৈনিকের পুত্রকে লইয়া গরিয়! পারস্তের হাটে বিক্রধ করে এবং সেই 
বালকই ভারত সম্রাট কুতুবউদ্দিন। যাঁহা হউক ন্মুধী পাঠকবুৃন্দ 
আমার সমস্ত ক্রুটি মার্জনা করিয়৷ সমাঁদরে নাটকথানি গ্রহণ করিলে 
নিজেকে ধন্ত জ্ঞান করিব। 

নাটকথানি প্রথমে মিনার্ভা অপেরা, পরে ভাগারী অপেরায় 
নুদীর্ঘকাল অভিনয় হইয়া আমিতেছে, কর্তৃপক্ষ তাহাদের প্রাপ্য 
পাইন্থাছেন, এক্ষণে প্রকাশক তাহার প্রাপা পাইলেই শ্রম সার্থক মনে 
করিব। অলমিতি বিস্তারেণ । ইতি 


বিনীত-- 


[ পঞ্চম সংস্করণ ১৯২৮ ] গ্রল্ন্যাল্ল 


প্রসিদ্ধ যাত্রারদলে অভিনীত নুতন নূতন নাটক _ 
শ্রীনন্দগোপাল রায়চৌধুরী প্রণীত। অস্থিক! নষ্ট 
বঃল। রর বধু কোম্পানির কোহিনুর-মণি। এ্রতিহাসিক 
নাটক। বাংলার বধূ বুকে তাগ মধু নয়নে নীরব ভাষা! ! তাই কি তার 
জীবন খেঞ়্ালী বিধাতার খেয়াল-খেলাঘরের সামগ্রী? পতি দেবতার 
পায়ে অর্থ্য দিল তার ফুলের মত জীবন। কার অভিশাপে স্বামীর 
বিরূপতাযর় সে ন্গীবন-পুষ্প শুকিয়ে গেল? শেষ পর্য্যস্ত কি ব্যর্থ হোল 
সতী-দাধবীর জীবনতপন্ত| £ এর উত্তর কি দেবে নির্বাক অদৃষ্ট। 
মূল্য ২'৭৫ টাকা। 

ব্রজেন্্কুমার দে, এম-এ, বি-টি, প্রণীত। 
সেঃনাই-চ্দীঘি সত্যন্বর অপেরা'র কোহিনূর মণি। এঁতিহাসিক 
নাটক। নবাবী আমলের বাংলার পল্লীবধূর চমকপ্রদ কাহিনী নিপুণ 
তুলিকায় বূপাস্্িত, হাসিতে করুণায় মাথামাধি, বিশ্ব ও আনন্দের 
মুক্তাধারা । যদ্দি সোনাই-দীঘি শাড়ী, দেখিয়া থাকেন, 'দেবরাণী হার; 
পরিয়া থাকেন, কোথায় তাদের উৎম জানেন? এই পঞ্চাঙ্ক যাত্রা 
নাটকে । মূল্য 0১৫ পু 
ব্রজেন্্কুমার দে, এম-এ, বি-টি, প্রণীত। ন 
বে হিনূর কোম্পানির দলে অভিনীত। দেশাত্ববোধক 
এ্রতিহাসিক নাটক ( মারাঠা-দস্থু সিন্ধের মহত্ব, মোগল বাদশার 
আভিজাত্যের সঙ্গে সারল্যের বিচিত্র মিশ্রণ, বাদশাজাদ। হোসেনের 
জীবনের করুণ অবসান, নিপুণ শিল্পীর তুলিকা!য় অক্ষিত। মেহেদীর 
প্রভুভক্তি, গোলাম চর ৬ ফল্তধারায় ধন্য হউন। রা ২'৭৫| 
শ্রীগৌরচন্দ্র ভড় প্রণীত। বাণ্ডবধল্মী নাটক। 
আগ্মি সঃ শঞতানের প্রলোভনে ছুটি পবিত্র নারীর চরম 
সর্বনাশ । অশ্রু বন্তা, হুঃখের মহাশ্মশান, ছুটি সংপারের অভাবনার় 
বিপর্যয়! কোখার ভেসে গেপ পাপাত্মার চক্রাস্তে ছিনমুকুল কুমারা 
কন্ঠ। দেবী, আবার কোন ফুলে গিয়ে বল্লুল লোভী ভ্রমর ডাঃ বরণ? সে 
ফুল তারই সতীথ দেবতার স্ত্রী বিছ্যৎ। লোঁমহর্ষণ চক্রান্তে দেবতা হল 
বন্দী, বিছযাতের আলে! হল নিশ্রভ! যার স্থান ছিল আকাশে, সে হল 
বস্তীর পোকা! তারপর একদিন শয়তানের মুখোস গেল খুলে। দেবা 
ধারণ করল দশগ্রহরণ, বিছ্যুৎ ছল নাঁগুনের গোলা । তারপর ? হুজনের 

সন্্িলিত ক্রোধাগ্রিতে বরণ গেল ছাই হয়ে। মূল্য ২৭৫ টাকা। 


&1 গান ২1 জ্বীন বাই লং 7 কাএইাভীদা ৪ বাচতে দাক্ 
1 রত রাত খাল ৬1 তন তরহগ ৭ শুরা জাগচ্ছে 


উরি 
বলালসেন ৮ তত রামপ।লের রাজ । 
লক্মণসেন ৮ ৩ শর পুত্র। 
দুর্জয়সেন *** ৮ খী সেনাপতি । 
উদয়গিরি *৮* ০ শগুরু। 
বিষুরাম ১ নী এ বয়ন্ত। 
রাজু ০৮ সৈনিক । 
কল্লোলানন্দ ** ** বণিকরাজ। 


নবকুমার ৮৮ রাজুর পুত্র 
পরে ভারত সম্রাট । 
ধান্ুকী ০৮৮ ভূত্য। 
জয়টাদ *** ০০, কগোজের রাজ । 
মহম্মপঘোরী ".*. ***  গজনীর সুলতান । 
বক্তার খা *** ৮০ দৃ্য। 
মহানন্দ, বারীন্ত্র, বন্দী, দৈনিক 


_ক্কী-- 


মায়াবতী *** ৮ বলালসেনের ওয়া স্ত্রী । 

সংযুক্তা ৮ ৮ পৃর্থীরাজের স্ত্রী । 

মহারাণী "৮ ৮৮ আ্াজুর স্রী। 

রাজলঙ্ী *** *"  কল্লোলানন্দের স্ত্রী। 
গ্রমদা, নর্তকীগণ । 


প্রসিদ্ধ যাত্রারদ্লে অভিনীত নূতন নূতন না্টক-_ 
ভ্রীনন্মগোপাল রায়চৌধুরী গ্রণীত। নষ্ট কোম্পানির 
প্রায়স্চিভ যশের হিমালয় । ৯ নাটক। পাপের প্রলোভন 
'আর দেহের আকর্ষণ, উভধের সংঘাঁতে জী হলে। কে? পাপ না ন্েছ? 
একটি অসহায় শিগুর করুণ চোখের অশ্রসজল দৃষ্টি কেমন করে বিগলিত 
করণে। লোহার্টাদের লৌহ-হদয় ? জন্মের আভিজাত্য কি রোধ করতে 
পারে নিয্নগামী গ্রেমের গতি ? এই তার উত্তর । মূল্য ২৭৫ ; 
না আাহল্শাল্ ৷ ভোলানাথ কাব্যশান্ত্ীর 
আচ শত অমর নাট্যাবদান | শ্রীব্রজেন্ত্রকুমার দে, এম-এ বি-টি, 
বর্তৃক নৃতনভাবে লিখিত। গপেশ অপেরার অভিনয়ে দিগন্ত মুখরিত। 
দেশাত্মবোধক এ্রতিহাসিক নাটক। বাংলার গৌরবরবি আদিশুরের 
রাজসুয় যজ্ঞের পুণ্যকাহিনী, কনোজ ও মালবের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে 
বাঙ্গালীর তুমুল সংগ্রাম, রাঁজগুরু তক্ষণীলের কুশাগ্র বুদ্ধির জলস্ত ছবি 
মনোমুগ্ধকর ভাষায় রচিত । মুল্য ২৭৫ টাকা। 
শ্রীব্রজেন্ত্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি, প্রণীত। অস্বিকা 
ভি ত। বর নাট্য কোম্পানির ঘশের হিমালয় | দেশাত্ববোধক এ্রতি- 
হাসিক নাটক । ছু্ধর্য মারাঠারাজ শিবাজীর সহিত ক্ষুদ্রাতিক্ষুত্র স্বাধীন 
ব্লাজ্যের লোমহ্ষণ বুদ্ধ। তেজন্থিনী রাণী সাবিত্রীবাঈ, মাতৃতক্ত যুবরাজ 
1কন্কর, শয়তান মাথুজী, ভাগ্যহীন! কুস্তলী আর রাজধি শিবাজী--এই 
পাঁচফুলে কি অপুর্ব সাজি গ্রস্তত নি তৃপ্ত হউন । মূল্য ২৭৫ । 
শ্ীগৌরচন্ত্র ভড় প্রণীত। 
সতের বিবি গল কান্ননিক পঞ্চাঙ্ক নাটক। 
জোড়াদীঘির বুনিয়াদী রাজবংশের লোমহর্ষণ কাহিনী । বিবাহের শঙ্খ- 
ধ্বনির মধ্যে লৌহ-শৃঙ্খলের বঞ্চন রাজবংশধর মদনের বন্ধন, ফুলশয্যার 
রাত্রে নববধূধ উপর কামান্ধ নরপশ্ডর লোহার থাবা, দৈবনুগ্রহে কুম্থমের 
পলায়ন |! তারপর % কামানের গর্জন, রক্তের হোলি খেলা, পাপের 
সঙ্গে পুণ্যের সংগ্রাম, লোভের বিরুদ্ধে শান্তির প্রতিরোধ, চিরস্তন সত্যের 
পুনঃ প্রতিষ্ঠা-বথ! ধর্ম, তথা জয়, আবার বাজল ফুলশব্যার মঙ্গলশঙখ, 
বন্দীরা গাইল, বরবধু নুতন করে পাজল, কুন্থমের মুখে হাসি ফুটল, মদন 
ফিরে পেল তার দয়িতাকে । কোথায় গেল ভূবন রায় ? কোথায় তলিয়ে 
গেল মোহন? কে অসম্ভবকে সম্ভব করল জানেন? সাহেব বিবির 
গোলাম । মৃল্য ২৭৪ টাক|। 


প্রসিদ্ধ যাত্রারদলে অভিনীত নুতন নূতন না্টক- 


শ্রীব্রজেন্ত্রকুমার দে, এম-এ বি-টি, প্রণীত। 
রাজ্ছ। দেবিছা নষ্্-কোম্পানির বিজয়শর্খ । দেশাত্ববোধক 


গ্রতিহাদিক নাটক । ছাতকের রাজ। দেবিদাস রায়ের দেশপ্রেম, ইসলাম 
ও সোফিগার রাজ ভক্তি, কার্তিক রায় ও দাযুদ খার মহান্ুভবতা, শিখ- 
ধ্বজের বিশ্বাসঘাতকতা, সোলেমান কররানীর ক্রুর ষড়যন্ত্রের জীবস্ত 
আলেখ্য, এতবড় একজন যোদ্ধা কি করিয়া ঘরভেদী বিভীষণের চক্রান্তে 
রাজ্যহার! সর্বহারা হইয়া শেষ-নিঃশ্বাদ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহারই 
অশ্রুসিক্ত কাহনী পাঠ রে | মূল্য ২'৭৫ টাকা। 
শ্ীঅরুণ কুমার দে, এম-বি, বি-এস, প্রণীত ও. 
রঙে গণেশ প্রাব্রজেন্ত্কুমার দে, এম-এ, বি-টি সংশোধিত । 
নিউ চণ্ডী অপেরায় অভিনীত । এ্রতিহাসিক নাটক । দেশের হিতে 
নিবেদিত প্রাণ এক বাঙ্গালী রাজার চমক গ্রদ্দ কাহিনীর অপূর্ব নাটারূপ। 
সেই গনেশ নারায়ন, সেই যদ্ুনীরায়ন, সেই দস্থ্যভ্রাতৃত্বয় বামাশ্তাম। 
ইতিহাসের পাতা হইতে মুছিয়া গিয়াছে। তাহাদের পুনরুজ্জীণন র্দ 
দেখিতে চান, “রাজ গনেশ” পাঠ করুন। মুল্য ২'৭৫ টাকা। 
প্রীরজেন্্রকুমার দে, এম-এ, বি টি, প্রণীত। 
সোর।ব রম আস্বক৷ নাট্য কোম্পানির বিজয়-বৈলয়ন্তী। 
দেশাত্ববোধক এঁতিহাদিক নাটক । পারম্তবীর দিগুজয়ী রুস্তমের বৈচিত্রা- 
ময় জীবনের আপেখা, পিতৃ-র্শনাতিলাধী বীর সোরাবের পিতার হস্তে 
নিধন, কবরের দ্বারদেশে পিতাপুত্রে পরিচয়। রাজকন্তা ঝুমুর, রুস্তম পুর 
ক্ষুরম, তাগ্যহীন! ফাতিম ও তাহমিনা, বিড়ন্বিত রুস্তম ও জাল, সবাই 
মিলিয়। কি অশ্রর তাজমহল রচন। করিয়াছে, যা দেখিয়। থাকেন, 
মিলাইয়! নিন। মূল্য ২'৭৫ ৯ 
| শীব্রজেন্ত্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি প্রণীত । 
শয়তানের চর অন্বিক নাট্য কোম্পানিতে অভিনীত। 
ধ্ীতহাদিক নাটক । কে শয়তানের চর? চণ্ী প্রসাদ, গ্রাণবল্পভ, কানন 
না বেণী পণ্ডিত? বাখরখখ৫খার সঙ্গে পাঠকও খু'জিয়া খুঞজিয়া হায়রাণ 
হুইবেন। এলোকেশী পাগলী মেয়ে টগরকে যদি দেখিতে চান, বদির খার 
যহত্বে যদি অবগাঁছন করিতে চান, দস্থ্যহন্তে সর্বহার। গাম্ছাপর1 শাল!- 
ভগ্মীপতির আলাপ গুনিয়। হাপিয়া যদি খুন হুইতে চান, পাঠ করুন 
রহন্তধন নাটক 'এই শয়তানের চর । মূল্য ২৭৫ টাকা । 


_ প্রসিদ্ধ বাত্রারদ্লে অভিনীত নুতন নুতন নার্টক-_ 


শীব্রজেন্ত্কুমার দে, এম-এ, বি-টি, প্রনীত। 
কবি চঙ্ঞ। বতী নিউ রয়েল বীনাপাঁণি অপেরায় অতিনীত। 
ধ্রতিহাসিক নাটক । রামায়ণের রচয়িত্রী চন্দ্রাবতীর শোচনীয় জীবনের 
মর্শম্পর্শী আলেখ্য, ততোধিক মর্মম্পর্শী ভাষায় গ্রথিত। মনদার পুজারী 
বংশিদাসের জগতের কল্যাণে আত্ম নিবেদন, মর্তের মানুষের সন্ত অমুতের 
সাধন!, চত্্রাবতী ও জয়চন্দ্রের অনাবিল প্রেম, হাসেমের মানব শ্রীতির 
মনোরম আলেখ্য, ভাষার প্রশ্বর্য্যে ও ভাবের মাধুর্য্যে ভরপুর এই নাটক। 
কেন জয়চন্দ্র ধন্াত্তর গ্রহণ করলে, কেন হুল চন্দ্রাবতী যৌবনে যোগিনী, 
'দুযিতের ডাক এল যখন কোথায় মিলিত হল এই যুগল কবি? নদীর 
তলায়? না! দ্বর্গের নন্দন কাননে ? মূল্য ২৭৫ টাকা । 
শ্রীব্রজেন্্রকুমার দে, এম-এ, 
হের ছেখে ন। কেউ কিট, প্রণীত। নবরগ্রন অপেরায় 
অভিনীত । কাল্পনিক নাটক। বস্তীর মানুষ যারা--পেটে যাদের ভাত নেই, 
পরণে নেই কাপড়--যম যাদের নিত্য অতিথি, যার! রাজভাগ্ারে সর্বস্ব 
ঢেলে দেয়, কিন্তু পায় গুধু কশাঘাত, তাদেরই কান্না! ঝর কাহিনী ! 
অভাবের জালায় বন্তীর মানুষ গোকুল ঘাকে বিলিয়ে দিলে, কোথায় গেল 
তার সে ভাই? একদিকে তার রাজসিংহাসন, অন্ঠদিকে বস্তির ডাক !! 
বন্তীতে আর রাজপ্রাসাদে সঙ্বর্ষ, ভগ্রী-অস্ত-প্রাথ গৌতমের আত্মবলি, 
জনতার জয়__পণুশক্তির পরাভবা! এমনি পাচ ফুলের অপূর্ব্ব সাজি 
“যাদের দেখে না রি ।” মুলা ২৭৫ টাকা! এ 
প্রব্রজেন্্কুমার দে,এম-এ,বি-টি মহাশয়ের অবিস্মরণীক় 
উপেক্ষিত। অবদান। নাট্য ভারতীর বিজগ্ন নিশান, মায়াকণ ফণী- 
মতিলালের অভিন্ন সমৃদ্ধ, হাপি-মশ্রু-বীরত্বের ত্রিবেণীদঙ্গম । পৌরাণিক 
নাটক । শিখণ্ীকে কে ন! জানে? ভীম্মের ঘাতক বলে কে না তাকে 
অভিশাপ দেয়? কিন্তু কেন সে ভীম্মকে মারবার জন্য বর নিয়ে এসেছিল, 
সে কাহিনী লেখা আছে মহাভারতের জীর্ণ পাতায়, আর তাকে ভাবে 
ভাষায় গীতে ছন্দে নাটাবূপ দিয়েছেন যাত্রাজগতের কালিদাস ব্রজেন দে। 
অন্বার অসহান কাকুতি, অন্ব(লিকার দেশপ্রেম, বিচিত্রবীর্ষ্যের ভ্রাতৃভক্তি 
আর চিআ্রথের মহত্ব আপনাকে যদি পাগল না৷ করে ত আপনি পাষাণ । 
ভীম্মের পিতৃমাতৃভক্তি যদি আপনাকে সশরীরে গ্বর্ণে নিয়ে না যায়, আর 
সেখানে যাবার আশা! নেই। মূল্য ২'৭৫ টাক1। 


ন্বিশনন্বী ন্বাঙ্গানলী 


প্রথত আক । 


জ্হ্থস্ম দুস্থ 
অরণ্যপথ। 


গীতকণ্ঠে মহানন্দ আসিল। 


মহহানন্দ। শীম্ভ। 


জাগো--জাগো--ওগে! আত্মারূপী মানবের ভগবান্‌। 
মানবের হদে তোমার আসন তবে কেন এ তেদজ্ঞান ॥ 
মানুষের মনে ঘটাতে বিভেদ, 
কে গড়িল হায় এই জাতিভেদ, 
ভায়ের ছুরিতে ভায়ের রক্তে বঙ্গে করাতে নান ॥ 
[ গীতাস্তে মহানন্দ চলিয়া গেল। নেপথ্যে বহুকণ্ঠে চীৎকার শোনা 
গেল-- প্র পালালো-_ ওঁ পালালো” ! 


ছুটিয়! বারীন্দ্রসহ মায়াবতী আসিল। 


বারীন্দ্র। তাইতো, কি করি! রাজার অত্যাচারের ভয়ে তোকে 
নিয়ে গভীর অরণ্যে পালিয়ে এসেছি, এখানেও দেখছি অব্যাহতি নেই। 
মায়াবতী । ভয় কি বাবা, ওরা শিকার কর্‌তে এসেছে, আমর! ষে 
এই বনে আত্মগোপন ক'রে আছি, এ সংবাদ ওরা জানে না। 
বারীন্ত্র । জানে- জানে, বল্লালসেনের কর্ধগারীরা ঠিক সংবাদ 
[ ১] 


ন্বিগন্নী আাচ্ছাজ্লী [ প্রথম অঙ্ক। 


রেখেছে । বর্দি একবার তুই ওদের চোখে পড়িস্, আর কি রক্ষে 
থাকবে? [নেপথ্যে পুনরায় কোলাহল শোন! গেল] ওই ওর! এসে 
পড়লো । চল্‌্-_ চল্‌ মা! এ গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকি গে 
চল্‌! 
| মায়াবতীসহ প্রস্থান । 
দ্রুতপদে বল্লালমেন আসিল । 

বল্লালসেন। বারবার শার্দূল লক্ষ্যপথে আনছে, কিন্তু ভল্প উত্তোলন 
করলেই সে লক্ষাত্রষ্ট হয়ে পালাচ্ছে । এ যে, আবার--আবার ! এইবার 
চতুর শার্দল, কোথায় পালাবি? 

[ ভল্ল নিক্ষেপ করিয়া প্রস্থ'ন । 


নেপথ্যে বারীক্দ্র আর্তনাদ করিল এবং কিছুক্ষণ 
পরে রক্তাক্ত কলেবরে মায়াবতীর ক্কন্ধে 
ভর দিয়া আদিল । 


বারীন্ত্র। ওঃ, মায়া মায়া! মা 

মায়াবতী | বাবা-বাবা! একি! কে এপর্ধনাশ করলে বাবা? 

বারীন্্র। এ নিশ্চয়ই--পাপী--বলাল- সেনের- কাজ-- ওঃ,__-মা! 
[ পড়িয়া গেল ] 

মায়াবতী! বাবা- বাবা [ কার্দিতে লাগিল ] 

বারীন্দ্র। কীর্দিস নি মা, কাদি-স--নি। চোখের জলে আমার 
যাআজাপথ আর পিছল করে দিসনি, যার কেউ নেই, তার ভগবান 
আছে । তারই কাছে তোকে-_রেখে--গেলাম। হ্যা, আর একটা 
অনুরোধ--রাঁ_খিস-মা ! 

মায়াবতী । অনুরোধ কেন বলছ বাবা? আদেশ বল। 

| ২ 


প্রথম দৃশ্ত। ] হিবলিলী হাজ্গত্শী 


বারীন্দ্র। বদি-_তা--ই-চাঁস, আমি-আদে-শ--ক'রে যাচ্ছি 
-মা[ ধীরে ধীরে উঠতে ০1 করিল, মায়াবতী ধরিয়া তুলিল ] 
হামা” আমা--র- আদেশ -_তুই প্রতিশোধ নিস। 

মায়াবতী । প্রতিশোধ ? 

বারীম্ত্র। হ্যা প্রতি_শো-ধ। ও£--আ-_মাকে-কুটিরে-_ 
নিয়ে চল্-মা! ইহা মনে থাকে --যেন- প্রতি -_শোধ । 

মায়াবতী । প্রতিশোধ-_প্রতিশোধ-__ প্রতিশোধ-_ 

[ বারীন্্রকে ধরিয়া! লইয়া গুস্থান। 
বল্লালসেন পুনঃ আসিল। 


বলালসেন। শার্দংল লক্ষ্য ক'রে ভল্প দিক্ষেপ করলুম, কিন্তু একি 
হ'ল! শার্দূলের সন্ধান নেই, অথচ আমার নিক্ষিপ্ত ভল্লটাই বা! গেল 
কোথায়? | ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেণ করিতেই পতিত ভল্লের দিকে লক্ষ্য 
পড়িল] একি! এ যে আমারহ ভল্প রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। 
তবেকি এই ধনে মুগয়ার্থা কেউ এসেছিল? নিশ্চয়ই তাই, নতুব! 
আমার নিক্ষিপ্ত ভলল পড়ে আছে, অথচ মৃত শার্দ,লের চিহ্ুমাত্র নেই। 
[ নেপথ্যে বৃকণ্ঠে চীৎকার শোশা গেল) একি! এ-এঁতো সেই 
চতুর শার্দূল প্রাণভয়ে পলায়ন করছে। [নেপথ্যে মায়াবতী রক্ষা 
কর--রক্ষা কর, শার্দ/গের কদ্ল হ'তে আমায় রক্ষা কর) ভয় 

'নেই__ভয় নেই নারি__ 
[ ক্রত প্রস্থান। 


ছুটিয়া বিষ্ণুরাম আসিল। 


বিষুরাম। ওরে বাপরে বাপ, কি বাধ তাড়ানর পাল!, তাড়ার 
ঠেলাক্স বাঘ বেটা একবার এ বন, একবার ও বনে ছুটোছুটি করছে। হার 
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ন্রিলজী হাজ্গল্লী | প্রথম অন্ধ । 


হায় হায়, রাজার খেয়ালে প'ড়ে আমারও গ্রাণাত্ত পরিচ্ছেদ ! বাঘ 
বেটা যেই এ বনে ঢুকছে, আমি অমনি ও বনে পালাচ্ছি ; আবার তাড়া 
থেয়ে যেই ও বনে যাচ্ছে, আমি অমনি এ বনে পালিয়ে আসছি । 
তাইতো, এখন ভালয় ভালয় পালাতে পারলে বাচি। | নেপথ্ো-_ 
“পালাও--পালাও হাতীর ঝাঁক বেরিয়েছে” । ] এই রে, খেয়েছে দফ]! 
অ'বার হাতী রিয়েছে, তাও এক আধটা নয়, একেবারে ঝাঁকে 
ঝাঁক! হায়-__হায়-_হায়, বাঘের হাতে রেহাই পেয়ে এইবার হাতীর 
পানের তলায় প্রাণ্ট। যাবে । তাইতো, কি করি! [ভাবিয়া । 
হয়েছে-_হয়েছে, শুনেছি মরা মানুষ দেখলে বেটার পাশে ঘেসে না 
যা থাকে কপালে, গি্ীর শাখা-সি'ছরের দোহাই দিয়ে শুয়ে পড়ি। 
মাগে রক্ষাকাণি, রক্ষা করিস মা! গিন্নীর কোলের মানুষ যেন নিবিষন্ছে 
গিন্নীব কোলে ফিরে যেতে পারি । | মৃতবৎ চিৎ হুইয়! হাত পা ছড়াইয়! 
শুইং1 পড়িল] 
ছুটিয়া মায়াবতী আসিল। 


মায়াবতী । কে আছ, বন্ত হন্তীর দল আমায় অনুসরণ করেছে, 
আমাকে বাচাও--আমাকে বাঢাও-_ 


বল্লালসেন আমিল। 
বল্লালসেন। ভয় নেই নারি, আমার অনুচরের1 ওদের গতি ফিরিয়ে 
দিয়েছে । 
মায়াবতী । কে আপনি! আজ বিষম সঞ্চটে আমার জীবন রক্ষা 
কর্লেন? 


বলালসেন । আমি বাংলার রাজ! বললালসেন। 
[ মায়াবতীর চক্ষুত্বর জলির! উঠিল 7 
[ ৪] 


প্রথম দৃশ্ত। ] ন্বিনভ্রী লাজ্ষাজ্পী 


মায়াবতী । [ ম্বগত ] বল্লালসেন-_বল্লালসেন ! 

বিষ্ুরাম। [আড়চোখে চাহিয়া! বলিল] মহারাজই তে? না, 
ডাকবো না। বনে শুনেছি ভূত প্রেত মহারাজের বেশ ধরে। হয়তো 
তাও হ'তে পারে । 

বল্লালসেন। বল নারি! এমন অপরূপ (সৌন্দর্য্য নিযে তুমি 
একাকিনী বনপথে বিচরণ করছ কেন ? 

মারাবতী। মহারাজ! আমার পিতা এক দস্থ্য কর্তৃ$ নিহত, 
আমি আজই পিতৃহার1 হয়েছি । [কীদিয়া ফেলিল ] 

বল্লালসেন! কেঁদে! না নারি! বুঝেছি তুমি নিরাশ্রয়া, শ্বাপদসস্কুল 
বনে একাকিনী বিচরণ কর তোমার পক্ষে নিরাপদ নয় ! 

মায়াবতী । সত্য। কিন্ত মহারাজ! এ অভাগিনীরে কে আশ্রয় 
দেবে? 

ব্লালসেন। আমি তোমায় আশ্রয় দেবো সুন্দরি ! 

মায়াবতী । অনৃঢ়া কুমারী আমি, কি সম্বন্ধ নিয়ে আমি আপনার 
ঘরে যাবো? 

বলালসেন। আমি তোমার অপরূপ রূপলাবণ্যে মুগ্ধ, তুমি আমায় 
বিবাহ কর সুন্দরি ! 

মায়াবতী । গুনেছি আপনার স্ত্রী-পুত্র আছে, তারা আপনার এ 
কার্য সমর্থন করবে কেন মহারাজ ? 

বলালসেন। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধা দেবার শক্তি স্বয়ং 
ভগবানেরও নেই । 

মায়াবতী । শুনে দুখী হলাম, কিন্তু ধিবাহ করার পথে আমার 
একট! বাধা “আছে মহারাজ । 

বললালসেন। কি বাধা সুন্দরী? 
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ন্বিলিন্বী বাজ্লজী [ প্রথম অঙ্ক। 


মায়াবতী ' আঁমি যাঁকে বিবাহ করবো, সে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে 

কোন কাজ করতে পারবে না। 
* বলালসেন। কেন সুন্দরি, এ প্রতিজ্ঞ! করার কারণ ? 

মায়াবতী । সে আমি বলবে ন। মহারাজ ! যদ্দি সম্মত হন, আমি 
এ বিবাঁতে মত দিতে পারি । 

বর্জালসেন ৷ বেশ, আমি তোমার ইচ্ছার বিরদ্ধে আর এক পাও 
চল্ৰে! না। 

মায়াবতী । তবে আমার অঙ্গ স্পর্শ ক'রে প্রতিজ্ঞা করুন। 

বল্লালমেন। তোমার অঙ্গ স্পর্শ ক'রেই প্রতিজ্ঞা করছি সুন্দরি, 
আজ থেকে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কোন কাজ করবে৷ না। 

মায়াবতী । | শ্বগত |] বাবা! বাবা! ক্ষমা কর। তোমার আশ। 
পূর্ণ করতেহ আমি আজ পিশাচকে আত্মদান করেছি । 

বল্লালসেন । বল সুন্দরি, এইবার বোধ হয় আমাকে বিবাহ করতে 
তোমার আপত্তি নেই? 

বিষুরাম। [ সহসা! উঠিয়া পড়িয়া বল্লালসেনের সম্মুখে গিয়া] 
না। 

বল্লালসেন। একি, বয়ন্ত? 

বিষুরাম। আজ্ঞে হী! 

বল্লালমেন । এখানে গুয়েছিলে কেন? 

বিফুরাম । আজ্জে, সখ ক'রে 

বল্লালসেন। সথ ক'রে? 

বিষুরাম । আজ্ঞে হা, বনে বাধ তাড়াতাড়ি আর হাতী ভাড়াতাড়িক 
বহরে স্থির থাকতে না পেরে এইথানে চৌন্দপোয়। হয়েছিলুম। 

বল্লালসেন। হাহাহা 
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গ্রথম দৃশ্ত। ] ল্রিলী আজ্গজ্দী 


বিষ্করাম। আপনার তে! এখন হাঁসি পাঁবেই মহারাজ, ৰনে 
বাধ শিকার করতে এসে সুন্দরী শিকার করলেন, আপনার এখন হাসির 
ফোয়ার! ছুটে যাবে । তা মহারাজ, ভাল ক'রে দেখে নিয়েছেন তো? 
বনে কিন্তু ওর! মায়ারূপ ধরে ঘুরে বেড়ায় । 

বললালসেন। কারা? 

বিষু্রাম। সন্ধেবেলা আবার সে নামটাও বলাবেন? এঁষে ধারা 
গাছ পালায় ঘুরে বেড়ায় । পেত্রী মহারাজ, পেতী। 

বল্লালসেন । হাহাহা, পাগল নাকি? সুন্দরি! কিছু মনে 
ক?রে। না॥ বয়ন্ত শ্বভাবতঃই ভীরু । এইবার চল আমার প্রাসাদে । 

মায়াবতী । [ অশক্ষ্যে চক্ষু মার্জন করিয়া 1 চলুন-_ 

[ মায়াবতী হাত বাঁড়াইয়। দিল, বল্লালসেন হাত ধরিল ] 

বল্লালসেন। একি ! দেহটা কাপছে কেন? পদদ্ধয় স্থির থাকছে 
না--পৃথিবীটাও ঘুরছে । বয়স! বয়স্ত! ভূমিকম্প হচ্ছে নাতো? 
পায়েরতল! থেকে মাটি পরে যাচ্ছে না তো? 

বিষ্ণরাম । না মহারাজ ! 

বল্লালসেন । ও-_না, দৃষ্টিত্রম, দৈহিক হূর্বলতা। চল বয়ন্ত, মুগরার 
শ্রান্ত আমি, বিশ্রাম করিগে চল। 

মায়াবতী | [ ম্বগত ) বাবা-বাবা! স্বর্গ থেকে তুমি আমাকে 
শক্তি দাও, যেন তোমার ইচ্ছা পুর্ণ করতে আমি বাংলার রাজপ্রাসাদে 

ংসের আগুন জালতে পারি! 
( সকলের প্রস্থান । 


[৭] 


ছিত্ভীঅ কুস্থা। 


রাজপথ । 


যুদ্ধরত রাজু ও ছুর্জয়সেন আসিল । 


হুর্জয়সেন। এখনো! বলছি নিরস্ত হ' রাজু ! 

রান্ু। না! না, কিছুতেই নয়। হয় আজ মহারাণীকে কুতৃষ্টিতে দেখার 
অপরাধে তোমার বুকের রক্ত দিয়ে তার সি'থি রাড! ক'রে দেবো, নয় 
আমার বুকের রক্তে তার সি'থির পিঁ ছুর ধুয়ে যাবে। 

হুর্জ়সেন। তবে তাই হোক, তোর বুকের রক্ত দিয়ে তার ,সি'ছুর- 
রেখ! মুছে ফেলে, আমি আবার তাকে বিবাহ করবো | 

[ হুইঙ্গনে তুমুল যুদ্ধ চলিল, দুর্জয়ের তরবারি হস্তচ্যুত হইল ] 

রাভু। এইবার লম্পট! ধর তোমার পুরস্কার! [ তরবারির 

স্বারা আঘাত করিতে উগ্ভত হইল ] 


সহসা লক্কণসেন আসিল । 


লক্ষ্ণসেন। চমৎকার বাংলার সেনাপতি! সুদুর গ্জনী স্থবলতানের 
স্তেনদৃষ্টি তাকিয়ে আছে বাংলার দিকে, আর ঠিক সেই মুহূর্তে রাজ্যের 
সেনাপতি আত্মকলহে লিগ্ত। 

ছুর্জয়সেন। যুবরাজ ! এ বিদ্রোহী সৈনিক-_ 

রাছু। সাবধান সেনাপতি, নিজের দোষ ঢাকতে মিথ্যা ব'লো 
না । 

লক্ণসেন। শিষ্টতা লঙ্ঘন করে! না দৈনিক! সেনাপতির সম্মান 


রেখে কথা বল! 
[৮] 


দ্বিতীয় দৃষ্ত | ] ব্িঞ্পন্বী বাজ্চা্শী 


রাজু । যুবরাজ! সেনীপতিমশায় আমার স্ত্রীর গ্রতি_-_ 

দুর্জয়সেন। সাবধাঁন সৈনিক ! বিদ্রোহিতার অপরাধ চাপ! দিতে 
আমার উপর অন্তায় দোষারোপ করলে কঠোর শান্তি নিতে হবে। 

লক্্ণসেন ৷ হূর্জয়সেন! শাস্তিদাত। তৃমি নও । 

ছুর্জয়সেন। সামরিক কর্মচারীর বিচার করবার ক্ষমতা সেনাঁপতিরই 
থাকে যুবরাজ ! 

লক্ষমণসেন। সেটা যুদ্ধক্ষেত্রে, রাজধানীতে নয় । এ কথাটাও স্মরণ 
করিয়ে দিতে হবে ? 

রাজু । মহামান্ত যুবরাজ ' সেনাপতিমশায় আমার জ্ীর উপর 
অত্যাচার কর্তে উদ্ভত হয়েছিল। 

লক্ষমণসেন। তাঁর জন্য রাজদরবারে আবেদন করনি কেন? 

রাজু। রাজদরবারে সামান্ত সৈনিকের অভিষোগের সুবিচার হয় 
না । 

লক্ষণসেন। কারণ ? 

রাজু । কারণ, আমি সামান্ত দৈনিক । আমার পদমর্ধ্যাদাও নেই, 
অর্থবলও নেই। রাজ্যের নমন্ত কণ্মরচারীরা উৎকোচ-লোভী। সেনাপতি- 
মশায় উচ্চপদস্থ, বিত্তশালী। তিনি উৎকোচ দিয়! তাদের বশীভূত 
করবেন; তাই আমার অভিযোগের বিচারে তার কোন দগ্ডই হবে 
না। 

লক্ষমণসেন। এত পাপ প্রবেশ করেছে বাংলার রাজপ্রাসাদে ? 

ছুর্জঃসেন। মিথ্যা যুবরাজ ! এই সৈনিকের অভিযোগ মিথ্যা 
এ আত্মদোষ ব্থালনের জন্য-_ 

রাজু । গরীবের য। বলে নব মিথো, আর আপনার! বা! বলেন সব 
নত্যি। 

[৯] 


ন্িগ্ী াচ্গল্লী [ প্রথম অঙ্ক » 


লঙ্ষণসেন। মিথ্যাবাদীকে আমি চিনি। সৈনিক ! এই সেনাপতি 
তোমার প্রতি অন্যায় আচরণ করেছে সতা, কিন্তু রাজ্যের শৃঙ্খলা ভঙ্গ 
ক'রে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে ষে অন্যায় তুমি করেছ, তার অপরাধে আমি 
তোমায় বন্দী করলাম! সেনাপতি ! বন্দী কর-__ 

রাজু। বাঃরে বিচার! আমার জীব ওপর যে অত্যাচার করতে 
উদ্ভত হ'ল, সে হ'ল নির্দোবী;) আর তাকে শান্তি দিতে যাওয়ায় আমার 
হ'ল শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধ ! কিন্ত আমি এ বন্দীত্ব শ্বীকার করবো না 
যুবরাজ । 

লক্ষ্ণসেন । সাবধান বিদ্রোহী সৈনিক! স্বেচ্ছায় বন্দীত্ব স্বীকার 
না কর্লে, জীবন দিতে হবে। 

রাঙ্জু। বাংলার নগণা সৈনিক হয়ে অনাহারে তিলে তিলে মৃত্যুবরণ 
করার চেয়ে পৃথিবী থেকে চির বিদায় নেওয়া অনেক ভাল.! 

লপ্্মণসেন । তবে তাই হোক, লক্ষ্ণসেন বাংলার বুক থেকে বিপ্লবীর 
মূল 'উৎপাটন করে দেবে । [রাজুকে আক্রমণ করিল, সে প্রতিরোধ 


করিল ] 
গীতকণ্ঠে মহানন্দ আসিয়া বাধ! দিল। 
মহানন্ন। | সীভ্ড ! 
অবথ কেন এ ভায়ে ভায়ে রণ সোনার বাংলার বুকে। 
ওতো] বিদ্রোহী নর, বিপ্লবী নর, কেন বা শাসন ওকে ॥ 
দেশের শাসক হয়েছে পাঁড়ক, 
রাষনীতি তার যেন ক্রীড়নক, 
সমাজ আচার সবই ব্যভিচার নাহ প্রজাগণ হখে॥ 
সোনার বাংলার রাজসতাতলে, 
উৎকোচ-লীল! চলে অবহেলে, 
ধনিকেন্ধ শুধু মিলেছে সুযোগ, শ্রমিক মরেছে ছুঃখে ॥ 
| ১* ] 


দ্বিতীয় দৃশ্ত। ) নিীন্বী আাজ্ছাজ্লী 


লক্ণসেন। না--না, স্বরে যাও--সবে যাও চারণ! বাংলার 
রাজনীতি যতই আবর্জনাপূর্ণ হোক, তবু তাব বাঁজ। আছে, নিচার- 
বিভাগও আছে। তাকে অগ্রাহ ক'রে শৃঙ্খল ভঙ্গের এই অপরাধ আমি 
কখনই সহা করবো না। আজ এইখানেই বিদ্বাহীর দণ্ড দেবো। 

[ পুণরাঁয়' আক্রমণ করিল 

নাঁজু। সরে যাল, সরে ষান মহাপুরুষ । আজ সমস্ত শ্রমিক 
ভাইদের অগ্রণী ₹'য়ে আমি ফীঁড়িয়েছি বাংলাঁব শ্বেচ্চাঁচারী রাজনীতির 
বিরুদ্ধে ; বাহুবলে গ্রৃতিষ্ঠা করবো বাংলার বুকে শ্রমিকের রাজত্ব । 

মহাননদ। ন] না, বাংলার এই সঙ্কট মুহুর্তে আমি কিছুতেই টি 
মহাপ্রণণ বিনষ্ট হ'তে দেবে না। 

লঙ্মণসেন। আমি আবার বলছি-_-সরে যাও চারণ! বিদ্রোহী 
শাসনে আজ-আমি মুত্তিমান মহাকাল, যে আমার সামনে এসে ফঁড়াবে, 
আজ তাকেই আমি হত্যা কর্বো। 


মহারাণীর প্রবেশ । 


মহারাণী। দে হদি নারী হয়? [মধ্যে ঈীড়াইল] 

লক্ষমণসেন । এটা । ! তরবারি পড়িয়া! গেল ] না_ না, এখানে আর 
আমি অস্ত্র ধরতে পারবো না । ধতবড় শক্রই হোক, আমি এগিয়ে যাবো 
তাঁর সামনে, কিন্তু নারীর কাছে আমি শিশুর মত হুর্বল। তাকে হত্যা 
করা দূরে থাক, স্পর্শ করতেও পারবো! না। 

মহারাঁণী। কেন যুবরাজ ? 

লক্ষণসেন | তোমর! যে মায়ের জাত। বাংলার সব গেছে মা, 
যায়নি গুধু মাতৃ-জাঁতির প্রতি সম্মান-বোধ। 

মহারাঁণী। তাই বাঙালী আজও সগর্কে মাথ! উচু করে আছে। 

[ ১১) 


ভ্বিলব্ী বাম্চালী [ প্রথম জঅঞ্চ। 


লক্ষ্মণসেন । কিন্তু এ গর্ব বুঝবি আর অক্ষুপ্ন থাকবে না। বাংলার 
আকাশে বিপ্লবের বস্তা ছুটে 'আঙছে, তার প্রবল উচ্ছ্বাসে ভামিয়ে দেবে-_ 
তলিয়ে দেবে সব। 

মহারাণী। এ বন্। আসবার পূর্বেই রাজশক্তি তার গতি ফিরিয়ে 
দেবার আয়োজন করুক ? 

লঙ্ণসেন। আর তা হয়না। ধ্বংস না হ'লে নৃতনের অভ্যুদয় 
হবে না। এ জীর্ণ পুরাতন নীতির ধ্বংসের প্রয়োজন। কে মাতুমি? 
আর কেনই ব! এই সংঘর্ষে বাধা দিলে ? 

মহারাণী। মহারাজ যাকে শান্তি দিতে চেয়েছিলেন আমি সেই 
সৈনিকের জ্্রী। যুবরাজ! আমার স্বামীর আবেদন মিথ্যা নয়, এই 
সেনাপতি অসৎ উদ্দোস্তে আমার গৃহে গ্রবেশ করেছিল। 

লক্ষ্পণসেন। আমি তা অস্বীকার কর্ছি না মা! কিন্তু তোমার 
স্বামী রাজদরবারে আবেদন না করে নিজেই বিচার কর্‌তে চেয়েছিল, তাই 
রাজনীতির অবমাননা! ক'রে তিনি অপরাধ করেছেন। 

মহারাণী। সে অপরাধের জন্ত আমার স্বামীকে দণ্ড দিন 

রাজু। নারাণি! অপরাধ আমি করিনি। 

মহারাণী। ছিঃ স্বামি! এতদিন সত্য পথে চ'লে এসে তুচ্ছ রাঁজ- 
দণ্ডের ভয়ে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ কর্ছ? প্রতিহিংসার বশে 
সেনাপতিঞে আক্রমণ ক'রে ষে অন্ায় তুমি করেছ, তার প্রায়শ্চিত্তের 
জন্ত তোমায় শাস্তি নিতেই হবে; নাও, যুবরাজের কাছে বন্দীত্ব শ্বীকার 
কর। 

রাজু । যুবরাজ! তাহলে আমাকে বন্দী করুন । 

লক্ষ্ণসেন। সেনাপতি! [ ইঙ্রিত করিল, দুর্জয় রাজুকে বন্দী 
করিল ] 

; ১২] 


ঘিতীয় দৃশ্ত ॥] বিলী শাল্ছ ॥ 


মহারাণী। এইবার যুবরাজ! আমার একটা আবেদন । 

লঙ্গণসেন। বলম!! 

মহারণী। এই সেনাপতি আমার নারী জীবনের কৌন্তভরত 
অপহরণের চেষ্ট করেছিল, তাই আমি ওর বিচার প্রার্থনা কর্ছি 
রাজনরকারে। 

লক্ষমণসেন । তেমার প্রতিনিধি হয়ে রাজদরবারে গিয়ে আমি 
বিচার প্রার্থনা করবো মা! আর রাজ্যের শৃঙ্খল। তঙ্গ ক'রে নারীর 
অমর্যাদা করার অপরাধে, রাজ্য রক্ষক হিসাবে আমি বন্দী কর্লাম 
সেনাপতিকে । 

হুর্জয়সেন। যুবরাজ ! 

লক্মণসেন। চুপ! | শুঙ্ঘলিত করিয়া | এইবার বাংলার সাধারণ 
সামাজিক বিচারে তোমাকে এ নারীর পদ্দতলে বসে মাতৃসন্বোধনে ক্ষমা 
ভিক্ষা করতে হবে। 

হুর্জয়সেন। যুবরাজ! বিচার ক'রে আমায় ঘা দণ্ড দেবেন, আম 
তা মাঁথ পেতে নেবো, কিন্তু এ অন্পৃস্তা। চগ্ডালরমণীর কাছে আমি ক্ষম 
চাইতে পারবো ন|। 

লক্্মণসেন ৷ মানুষের সমাজের বিচার তোমাকে মাথা! পেতে নিতে, 
হবে। [ তরবারি বাহির করিয়া! ] বেছে নাও, কোনটা! তোমার কাম্য? 
হয় চগ্ডাল-রমণীর পায়ে ধরে ক্ষমা চাও, নদ এই শাণিত তরবারিগ 
দ্বার একট! একট। ক'রে তোমার অঙ্গগ্রত্যঙ্গ ছেদন ক'রে নেবো । 

দুর্ভক্নসেন। কিন্তু এ অবিচার-__ 

লক্মণসেন। কে ৰলে এ অবিচার? তরুণ বাংলার সামাজনেত। 
লক্ণসেনের এই স্থুবিচার। নাও বিলম্ব ক'রে। না॥ মার্জনা চাও-_ 
| ছর্জমেনের বক্ষদেশে তরবার ধরিল |] 

| | ১৩ ] 


ন্বিগ্পত্রী বাচ্গল্লী [ প্রথম অস্ক। 


হুর্জয়সেন। [ ভীতজড়িত কে মহারাণীর পদতলে বসিয়া ] মা! 
মা! আমি অপরাধ করেছি, আমাকে ক্ষম৷ কর ! 
মহাঁরাণী। ওঠ পুত্র! মাঁকি সম্তানের অপরাধ মনে রাখে? যাও 
সেনাপতি, আম তোমাকে ক্ষমা করলাম । যুবরাজ শৃঙ্খল খুলে দিন। 
লক্ষমণসেন। তাকি পারি মা? সামাজিক বিচার শেষ হ'লেও 
এখনও রাজনভার বিচার শেষ হয়নি । শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধে যাকে 
বন্দী করেছি, বিচারের পূর্বে তাকে মুক্তি দিলে রাজনীতির অপমান 
করা হবে মা। চলবন্দীগণ ! [প্রস্থানোস্ভত ও ফিরিয়া ] চিন্তা ক'রে! 
না চারণ ! ত্যাগের আদর্শ প্রতিমা! যখন বাংলার ঘরে ঘরে আজও আছে 
তখন বাংলার পতনের এখনও অনেক দেরী । 
[ রাজু ও দুর্জগকে লইয়। প্রস্থান । 
মহারাণী। রাল। দেখ ব্রাহ্গণ, রাজা দেখ! এই মহান্‌ যুবক বখন 
'আমার্দের রাজ। হবে, মনে হয় বাংলায় সুথশান্তি তখন আবার ফিরে 
আসবে । আবার এই শ্রীহীনা বাংল। সোনার বাংলায় পরিণত হবে। 
| প্রস্থান । 
মহানন্দ। গীভ। 
হারাণে। দিনের কথাটি আমার আর কি আসিবে ফিরে। 
পুরানে৷ স্মৃতির দুয়ারে আসিগ্াা আর সে দাড়াবে কিরে? 
কবিতার মত সে কথ। আমার, 
গাথ! আছে বুকে সে ব্যথার হারঃ 
স্বপনের মত মিলায়ে গিয়াছে ডুবি মোর আধিনীরে ॥ 
হুখের রনী কার্টিত সে ধ্যানে, 
দিবস কাটিত শত অভিমানে, 
নিঠুর সমাজ মিলনের ক্ষণে কাড়িল প্রতিমাচিরে ॥ 
প্রস্থান 
॥ ১৪ ] 


ভত্ভীজ হুশ্ছা। 
রামপাল-_রাজ-অস্তঃপুর। 
প্রমদাকে টানিতে টানিতে বিষুণরাম আসিল। 


গ্রমদা। আঃ, ছেড়ে দাও না, এত টানাটানি ক'রে রাজবাড়ী 
'আনবার দরকার কি? 

বিষ্ুরাম । দরকার আছে-_-দরকার আছে, শীগ- গর এস, ওদিকে 
'ষে কাজকর্ম সব বন্ধ হয়ে আছে। 

প্রমদ1। ওমা, বান্গবাড়ীতে আবার কি কাজকর্শ বন্ধ হয়ে 
আছে? 

বিষুরাম । আছে- আছে, বড় ক্রিয়া, শুনলে তুমি লাফিয়ে 
উঠবে। 

প্রমদা। ওমা, সেকি! রাজবাড়ীতে বড় ক্রিয়া, আর মহারাণী 
আমাকে নেমত্তন্ন করলে না? | 

বিষুররাম । হিংসেয়--হিংসেয় । মহারাণী ওরকম হিংস্রটে বলেই 
(তো-_ 

প্রমদা। মুখ সামলে কথা বলবে, মহারাণী দিদিমণি আমার 
হিংন্ুটে ? 

বিষুরাম। ওঃ, মহারাণীর নিন্দে গুনে একেবারে সোহাগে ফেটে 
পড়লেন। এস-_-এস, দেরী হয়ে যাচ্ছে । 

প্রমদা। কোথার যেতে হবে? 

বিষুুরাম। ছাদনাতলার। 

গ্রম্দা। ছ'দনাতলায় কেন? 
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বিষ্ুরাম । আহা, তাঁজ। মাছ উনি যেন উদ্টে খেভে জানেন ন1; 
বলি ছাদনাতলায় মেয়েম্‌ন্ষে যায় কেন? 

গ্রমদা। আ ম'লো, খামক! ছাদনাতলায় যাব কেন? 

বিষ্ুরাম । খামক নয়-খামকা নয়, এখনি ছার্দনাতলায় গিক্সে 
তোমাঁকে শাশুড়ী সেজে বরণ কর্তে হবে। 

প্রমদা। শাশুড়ী সেজে বরণ কর্তে হবে! 

বিষুরাম। ভ্যা-হ্যা! শাপ্ডী সেজে বরণ করেই আবার শালী 
সেজে বাসর জাগতে হবে । 

প্রমদ। ওম! সে আবার কি? সন্ধ্যেবেলায় কি সব অনাছিষ্টি 
কাণ্ড সুরু করেছ ? 

বিষুরাম। অনাছিষ্টি কাণ্ড নয়। আমার একটু সুযোগ-নুবিধা 
ক'রে দিতে তুমি আজকের মত শাশুড়ী শালী একসঙ্গে সাজতে পারবে 
না? 

প্রমদা। তা না তর সাজপুম, কিন্ত বিয়ে হচ্ছে কার? 

বি্ুরাম। সে গেলেই দেখতে পাবে । চল--চল, দেরী হয়ে 
ষাচ্ছে। 

প্রমদা। কার বিয়ের এত কাজ কর্তে হবে, না বল্লে আমি 
কক্ষনো যাবো না। 

বিষুয়াম ! আঃ, ভাল আপদ! বলি, ক্যাবলার মা! কেন মিছে 
দর বাড়াচ্ছ ? বদি ক্যাবলাকে ভাল-মন্দ খাওয়াতে চাও তে। চট ক'রে 
শাণগুড়ীর কর্তব্য শেষ ক'রে শালীর কর্তব্যে মন দাও । 

প্রমদ1। না, আর আমি তোমার ছেঁদে! কথায় ভূলবেো। না) আমার 
কেমন খটকা লাগছে । কার বিয়ে না বললে আর আমি এক পাও 
যাব না। 
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বিষুরাম। নাও! বলি চিরকালই কি তোমার একগু য়েমি বাৰে 
না? 

প্রমদ। । তুমিই বা লুকচ্ছ কেন? কার বিদ্বে বলেই ফেল 
না। 

বিষুতরাম । একান্তই শুনে তবে যাবে? [চারিদিকে চাহিয়া | 
মহারাজের বিয়ে । 

প্রমদা। | চমকিত হইয়া] বল কি! না--না, এ তুমি ঠাট্টা 
কর্ছ, নিশ্চয় মহারাজের সঙ্গে রহস্ত করতে আমাকে ডেকে এনেছ। 

বিষুরাম। রহহ্য নয়--রহস্ত নয়, খাঁটি সত্যি। মহারাজ বন থেকে 
একটি তকুণীকে গন্ধব্বঘতে বিবাহ ক'রে এনেছেন, এখন প্রজাপাত্য 
বিবাহ করবেন বলে জী আচার সারতে তোমাকে ডেকে এনেছি । 
শুনলে তে! ? এখন চল-_ 

প্রমা। না, আমি ওসব পারবে! না। 

বিষুরাম। পারবে না! কেন শুনি? 

প্রমদা। পুরুষদের মত ভগবান্‌ মেয়েদের পাথর দিয়ে তৈরী 
করেনি ; যে রাণীদিদিমণি আমায় সহোদরা বোনের চেয়েও ভালবাসে, 
তার সর্বনাশ করতে একটা ডাকিনীকে আমি বরণ করতে পারবে! 
না। 

বিষুণরাম। মুখ সামলে কথা বল ক্যাবলার মা! আমাদের নতুন 
রাণী ডাকিনী? রূপের জৌলুস দেখলে মাথা ঘুরে বাবে। 

গ্রমদা। রূপের জৌলুস দেখে পুরুষদেরই মাথা ঘোরে, মেয়েদের 
মাথ! অত হাক নয়; তোমাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছি, আমার একট! 
ছেলে, সতীর দীর্ঘশ্বাস কুড়িয়ে আর সংসারের অকল্যাণ করো না, তুমি 
ও বিয়ের মধ্যে থেকে না ! 

[ ১৭] 


ভ্িলন্ী বাস্চাজ্লী ৃ [ প্রথম অন্ক। 


বিষ্ুরাম। আহা-হা-হা, কি সোহাগের কথাই বল্লেন! বলে 
মহারাজের এই বিয়েয় সাহাযা করত পারলে রাতারাতি বরাত ফেরাতে 
পারবে! গিন্রী। চল--চল। ওদব তত্বকথ| ঘরে বসে বলে! । 

প্রমদাঁ। পাগল নাকি? আমি কি চামারের মেয়ে? 

বিষুরাম। শোন ক্যাবলার মা, আমি তোমার পতিদেবতা, আমি 
তোমাকে বল্ছি তোমার কোন পাপ হবে না। চল--বা। ক'রে বরণট! 
সেরে দিয়ে বরকনেকে নিয়ে বাপর জাগাবে চল। 

প্রমদ্দা। আমি পারবে! না। 

বিষুরাম। বরকনে বরণ করবে না? 

প্রমদা। বরণ করবে! না, গোবরজল ছড়া দেবো । 

বিষ্ুরাম । বাসর জাগবে লা? 

প্রমদা । বাসর নক্গ, এঁ ডাকিনীর জন্তে শ্রশান জাগাবো । 

বিষুরাম। বেশ! আজ থেকে আমিও আর বাড়ী যাবে! না, দেখি 
ব্যাটাকে নিয়ে ডান হাত চলে কি করে। 

প্রমদা। ধর্মপথে থাকলে ভগবান নিজে এসেই ব্যবস্থা করে দিয়ে 
যাবেন । তবে তোমাকেও বলে যাচ্ছি-_.পরিবাবের চোখে জল পড়লে 
কখনও স্বখী হ'তে পারবে না, ভুমি আর তোমার রাজ! কখনো স্থুখী 
হ'তে পারবে না-পারবে না--পারবে না। 

| প্রস্থান। 

বিষ্তরাম। আচ্ছা, আগে ভালয় ভালয় মহারাজের বিয়েটা হোক্‌, 

তারপর তোর মহারাণীর সোহাগ বার করবো । 
লক্ষমণসেন ও পশ্চাতে ধানুকী আসিল । 

ধান্থুকী। ঠাণ্ডা হ9--ঠাও। হও দাছ! মনডারে একটু ঠাও। 

কর। 
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লক্মণসেন। কেমন করে স্থির হবো ধান্ুকি? পিতা আমাদের 
এতবড় সর্বনাশ করতে উদ্ভত, আর আমি কি ক'রে স্থির থাকবে৷ ? 

ধান্ুকী। ইয়ার ল্যাইগা, এহন মাথ! খারাপ কইরা ফলড! ত ভাল 
অইবে। ন! দাদু! হে বিয়াডা অইতে দে! এহন বাধা দিয়! উন্টাছিরি 
কইর! লাভ নাই, মহাব্রাজ যহন হেই ডাকিনীডার লাইগ্যা খাপছেন, 
তহন-__ 

বিষ্রাম। বাধা নিয়ে ফল হবে না। 

_লক্ষণসেন । একি, বয়স্তমশায় ! 

ধানুকী। আরে বয়ন্তমশা্ ! আপনগর মত চতুর মানষি থাকতি 
মহারাজ বনের মদ্দ্যি ডাঁকিনীর সঙ্গত করল কেছ্‌নে ? 

বিরাম! বরাত--বরাত বুঝেছ ধানুকি ! সবই বরাতে জোটায়। 

লক্মণসেন। সে বরাতটাও তে! আপনারাই গণ্ড়েন। 

বিষ্তরাম। এ কথার অথ? 

লক্ষুণসেন । অর্থ অতি সন্ল। নিজের বরাত ফিরিয়ে নিতে 
আপনিই পিতাকে এ কুগ্রহ জুটিয়ে দিয়েছেন । 

বিঞ্ুরাম। কথাট! খুবই অপঙ্গত হচ্ছে যুবরাজ! আপনার পিতা 
সবন্দরী কামিনীর মোহে বুড়ো বয়মে মাথায় টোপর পর্লেন, আর 
দোষট! চাঁপাচ্ছেন এই দীন দরিদ্র ব্রাঙ্মণের ঘাড়ে? 

ধান্ুকী। বেরান্ধণ মনিষ্যিরা পাপ কাম কর্তি ভরে না কর্তা! 
কারণ তেনার গ্ভাবতাঃ তেনাদের সমাজে কোন জাত চোখ রাঙাতে 
পারব। না, কিন্ত আমাগর ছোটজাত পাপ কামে ভয় পায়; কারণডা 
অইখে। আমাগর জন্তি আপনার! তৃষানল পিরাচিত্তির বানাইছেন। 

বিষ্ুরাম। ওরে মূর্থ! তুই কি বুঝবি ব্রাহ্মণের মহিমা । 
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ধান্ুকী। মাপ দেন বর্তা! আপনগর বেরাঙ্গণ মনিষ্থির মহিমেট! 
আমাগর নোকরা বোঝতে ঢায না। কারণ আপনগর মহিমে বোঝলেই 
পাপ কামে আর ডর অইবে না । 

লক্ষণসেন। বলতে পার ব্রাঙ্গণ! কি মোহিনী শক্তি আছে সেই 
নারীর মধো, যার আকর্ষণে পিতা বৃদ্ধ বয়সে এই নিলজ্জতার পরিচয় 
দিলেন? 

বিষ্ণরাম। আজ্ঞে, সেকথ৷ আপনার পিতাকেই জিজ্ঞাস কর্বেন। 

ধান্ুকী। হে কথাডা অইল কেমনতর ? সুদে বয়ন্তমশয় ? আপনগর 
বেরাহ্ধণ পোলার! বাপেরে পিরিতের মানষের কথাডা জিগার নাকি? 

বিষ্ুরাম। তা তোমার দারদাবাবুটি যে রকম নির্লজ্জের মত বাপের 
সম্বন্ধে আমার কাছে প্রশ্ন করেছেন, তাতে গুঁকে এই যুক্তি ন৷ দিয়ে 
আরাক করি বল? 

ধান্থুকী। জিগায় কি সাধে ঠাকুর! বুকডা 'জইল। যায় তাই 
জিগায়। ওর বুকডার মগ্ি যে কবি ঠাইফাই করতি লেগেছে ত' ভুমি 
বোঝবা না ঠাকুর, আমি বুঝি। আমি যে ওরে এই এতটুকুন বুকে 
পিঠে কইর! মানুষ কর্চি। 

বিষুরাম। বুখিরে ধান্গুকি, বুঝি । যুবরাজের হুঃখে আমারও বুকটা 
ফেটে যাচ্ছে, কিন্তু কি করবে? রাজারাজড়ার থেয়াল--উপায় নেই। 
তবে আমি আসি যুবরাজ ! 

| প্রস্থান । 

লক্ষ্মণসেন। শ্থার্পর,_স্বার্থপর, এ সংসান্গ শুধু স্বার্থপরতার বিষে 
ভর!। 

ধান্ুকী। ছুঃখু করিস নি দাছু! হুংখু করিস নি! মহারাজের এ 
ভূলডা একদিন নিশ্চয়ই ভাঙবে। 

; ২* ] 


তৃতীয় দৃত্ত। ] ল্রিলিশ্বী শ্বাম্গালী 


লক্মণসেন। যেদিন ভাঙবে সেদ্দিন হয়তো সংসার ওলট-পালট 
হ'য়ে যাবে ধান্থুকি। মনে হয় ক্ষুধিত সিংহের মও ছুটে গিয়ে এক 
লাফে সেই মায়াবিনীর টুণ্টিটা। কামড়ে ছিড়ে দ্িই। কিন্তু আমি 
পারি না__-পারি নাঃ ওঃ, পিতা--পিতা ! কি করলেন আপনি! 


মায়াবতীকে পার্থে লইয়।৷ বল্লালসেন আসিল । 


বল্লালসেন। কি করেছি পুত্র? 

লক্মণসেন। পিত' ! 

বল্লালসেন। উত্তর দাও, আমি কি করেছি ? 

লক্ষমণদেন। | কিছুক্ষণ বল্লালসেনের মুখেব দিকে চাহিয়া পরে 
অপাঙ্গে একবার মায়াবতীকে দেখিয়া লইলেন |] না-_কিছু না। [ চলিয়! 
বাইতেছিলেন | 

বলালসেন। দীড়াও লক্ষ্মণসেন ! মায়াবতি! এই আমার একমাত্র 
পুর । লক্ষণসেন ! তোমার ছোটমাকে প্রণাম কর পুত্র । 

লক্মণসেন। [ প্রণাম করিতে গিয়া! ] নানা, আমি পারবে! না 
আমি পারবো না পিতা । ধামুকি--ধানুকি, পালিয়ে আয়-_-পালিয়ে 
আয়। ওর দৃষ্টিতে আগুন ছুটছে, জালিয়ে দেবে- পুড়িয়ে দেবে সাধের 
সাম্রাজা। 

[ ভ্রত চলিয়। গেল। 

বল্লালদেন। লক্ষ্মণসেন__লক্ষণ্সেন-_[ ধান্থুকী চলিয়। যাইতেছিল ] 
ধান্ুকি, তুইও তোর ছোঁটমাকে প্রণাম না ক'রেই চ'লে যাচ্ছিস? 

ধানুকী। ধান্ুকী ডাকাত দেবীর পায়ে মাথা নোয়ায় রাজা, 
রাক্ষুনীকে সে ধেন্না করে। 

মায়াবতী । মহারাজ! 

[৯১] 


ন্িঞিনী ন্বাজ্গল্লী [ প্রথম অঙ্ক। 


বল্লালসেন | ধানুকি ! 
ধান্ুকী। চোখ রাঙাচ্ছেন কারে কর্তা? একদিন এই ধান্ুকী 
ডাকাতের ডরে আপনারও বুকডা কাপতো, আজ বুড়ো হয়েছি, তার 
ওপর দাদাবাবুর মারায় পড়েছি, তাঁই-_ 
বললালসেন। নইলে কি কর্তিস ? 
ধানুকী। লাঠির ঘায়ে শিক্ষে দিয়ে দিতুম। বলি হ্যাগা, ভাল 
মানযের মাইয়।! তোমার কি আর বর জোটল না? আমাগর গ্ভাশের 
সর্বনাশ করতি তুমি আমাগর বুড়! রাজার গলায় মাল দিলে? 
কি কমু, তুমি পরের মাইয়া, আমার মাইয়া হ'লি প্যাট কইর1 গলায় 
প] দিয়া মাইর] ফেলতুম। 
[ প্রস্থান । 
মায়াবতী । মহারাজ ! এই অপমান সহা করে আমাকে রাজ- 
অন্তঃপুরে থাকতে হবে? 
বল্লালসেন। কখনই নর়। আমি রাজা, আমি করবো বিচার, যে 
তোমাকে অপমান করবে, তাকেই কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করবো । পুত্র 
হলেও ক্ষমা করবো না। তুমি ছুঃখ করো না সুন্দরি! আমি 
তোমাকেই প্রধানা মহ্বীপ পর্ব অধিকাপ পান করবো । তুমি 
হাস, মুখ ভার ক'রে থেকো! না, তাহ'লে আমি হুঃখ পাকো, তুমি হাস 
প্রিয়তমে 1 
নর্তকীগণ আসিল। 
মায়াবতী । আপনার ভালৰাসার প্রতিদান আমি দিতে পারবে! ন! 
মহারাজ ! | 
বল্লালসেন। নর্ভকীগণ ! নৃত্যগীতে তোমাদের নতুন রাণীকে 
অভ্যর্থনা ক'রে অন্তঃপুরে নিয়ে যাও। 
; ২২] 


তৃতীর দৃশ্ত। ] ন্িনী হাজ্তাজ্লী 
[ নর্তকীগণ নৃত্যগীত আরম্ভ করিল ] 
নর্তকীগণ। ীভ। 


ওলো। সন্ধ্যারাণি--ওলো সন্ধ্যারাণি। 
আর নেমে আয় ধরার বুকে গঠনে ঢাকি বদনখানি॥ 
আয় সোহাগের মাল। হাতে, 
আয় লো৷ প্রেমের পশর! মাধে, 
নাচের ছন্দে কুচ্ম গন্ধে মাতিবে মিলন বাসরখানি | 
[ নৃতগীতান্তে বল্প!লসেন ও মায়াবতীকে মাল্/ভূষিত করিয়া লইয়া 
গেল ] 


চতভর্থ হুস্য। 
কল্লোলাননের প্রাসাদ । 


নীরবে একখানি পত্র পাঠ করিতে করিতে 
কল্লোলানন্দ আসিল। 


কললোলানন্দ। ! পত্র পাঠ শেষ করিয়া] একি । মহারাজের এই 
বিবাহোৎসবের সমঘ্ত ব্যয়ভার বহন করতে হবে আমাকে ! কেন? কে 
বলেছে তাকে আবার বিবাহ করতে? এক স্ত্রী বর্তমান থাকতে যে 
আবার বিবাহ করে, সে মানুষ নয়_-পণু। পণু-গ্রবৃতির বিলাসউৎসবে 
আমি অর্থব্যয় করবো কেন? না-- না, আমি এ অন্তায় আদেশ মানবে। 
না। এই জঘন্ত অনুষ্ঠানে আমি তাকে এক কপর্দকও সাহাধ্য করবে 
না। 


[ ২৩ ] 


ন্বিল্বী শ্াস্চার্লী [ প্রথম অঙ্ক। 


বাজলন্দা আপল। 

রাজলক্্মী। কে সাহাব্য চেয়েছে? কার ওপর তুমি এত অনন্ষ্ঠ ? 

কল্লোলানন্দ। সাহাষ্য চেয়েছে বাংলার রাজ! বল্লালসেন । 

রাজলস্ী। কেন? তার আবার অভাব কিসের ? 

কল্লোলানন্দ। অভাব তার টাঁকার। অতিরিক্ত বিলাসব্যসনের 
অপব্যয়ে বাংলার রাঁজকোষ আজ কপর্দক শৃন্ত | 

রাজলক্ী। সে কি! বাংলার রাজকোষে যে কুবেরের পরশ্বর্ষ্য 
সঞ্চিত ছিল ! 

কল্লোলানন্দ। অপব্যয়ের আতিশষ্যে কুবেরের পরশ্ব্ধ্যও উবে বায় 
লক্ষি ! 

রাজলক্মী। তা হঠাৎ তার এত টাকার দরকার হলো কেন? 

কলোলাননা। আনন্দোৎসবের জন্ত | 

রাজপলক্্মী। কিসের আনন্দোৎদব ? 

কল্পোলানন্দ । বিবাহের 

রাজলক্ষী। কার বিবাহ? যুবরাজ লক্ষমণসেনের ? 

কল্লোলানন্দ। ন!, তার বাবা বলালসেনের ॥ 

রাঁজলক্ী। সেকি! ঝানপ্রস্থে ঘাবার বয়সে আবার বিবাহ ! 

কলোলানন্দ। হ্যা লক্ষ্ি। মৃগয়ায় গিয়ে রাজ! এক অজ্ঞাত কুলশীলা 
সুন্দরী তরুণীকে নিয়ে এসেছেন। তাকে বিবাহ ক'রে তিনি এক 
আনন্দোখসব করবেন। তাই তার আদেশ, সে বায়ভার বহন করতে 
হবে আমাকে । 

রাজলক্মী। কেন? কোন অপরাধে তোমার এই অর্থদণ্ড ? 

কল্লোলানন্দ। অপরাধ আমি তার প্রজা,_তার রাজ্যে আমার 
বাস। 

[ ২৪ ] 


চতুর্থ দৃশ্ত | ] ন্বিল্পন্বী আ্রাজ্ষবত্শী 


রাজলক্্মী। তাই বদি হয়, তবে চল, এরাজ্য ছেড়ে আমর। চলে 
যাই। 

কললোলানন্দ। বল কি লক্ষি! রাজার অত্যাচারের ভয়ে আমি 
জন্মভূমি পরিত্যাগ ক'রে চ'লে যাবো! এযে আমার পিতৃপিতামহের 
পদধুলি পুত সর্বশ্রেষ্ঠ 'ীর্থন্কান ! এষে আমার কৈশোরের ক্রীড়াক্ষেত্র, 
যৌবনের লীলা-নিকুঞ্জ, বার্ধক্যের বারাঁণপী। নানা লক্ষি, আমি মরবো, 
তধু জন্মভূমি ত্যাগ ক'রে কোথাও যাবে! লা। 

রাঁজলক্মী। তুমি তাহ'লে রাজার এই অন্তায় দাবি পূর্ণ কর । 

কল্লোলানন্দ । না, তাঁও করবো না। রাজা ষদ্দি গ্রজাদের মঙ্গলের 
জন্ত কোন সংৎকার্যের অনুষ্ঠানে আমার কাছে টাকা চাইতেন, 
তাহ'লে সানন্দে আমি তাকে আমার সর্ধন্থ দান করতাম। কিন্তু তার 
এই পাঁশবংপ্রবৃত্তির আনন্দোৎদবে আমি এক কপর্দকও দেবে। না । 

রাজলক্মী। তাহ*লে রাজরোষে আমাদের যে সর্বনাশ হয়ে যাবে 

কল্লোলানন্দ। সেও ভালে; তবু আমি তাঁকে হাত তুলে এক কাণা- 
কড়িও দেবে! না। এর জন্ত রাজ যদি আমার সর্বনাশ করেন, তাহ'লে 
প্রজার বুঝবে, তাদের ধন-প্রাণও আর নিরাপদ নয়। তাই ভার! এ 
অপরাধ কখনও ক্ষম! করবে না। বিদ্রোহের আগুন জ্বেলে অত্যাচারা 
রাজাকে তার! পুড়িয়ে মারবে । 

' ছুটিয়া সুবিমল আসিল। 

স্ুবিমল। বাবা-_-বাবা, শীগ.গির এসো-_শীগ গির এসো । 

রজলক্্ী। কেন-কেন সুবিমল? কি হয়েছে বাবা? 

স্ুবিমল । একটা লোক আমাদের ছু'টো প্রহরীকে জখম ক'রে 
এইদ্িকেই ছুটে আসছে । 

কল্তোলানন্দ । কে--কে সে স্টন্মাদ? 

[ ২৫) 


ন্িিলী লাজ্চাজ্পী [ প্রথম অন্ক। 
সৈনিক আসিল। 


সৈণিক। আমি। 

কলোলানন্দ। তুমি! তুমিই আমার ছু'জন প্রহরীকে আহত 
করে, আমার বিনা অনুমতিতে জোর ক'রে আমার অস্তঃপুরে প্রবেশ 
করেছ! 

সৈনিক । এ ভাবে আসতে তুমিই আমাকে বাধ্য করেছ । 

কল্লোলানন্দ। কেন? আমি তো তোমাকে আমার বহির্বাটীতে 
সধত্বে অভ্যর্থন ক'রে একটু অপেক্ষা করতে কলে এলাম । 

সৈনিক। মহারাজের আর্দেশ, অবিলম্বে তার পত্রের উত্তর নিক্সে 
আমাকে ফিরতে হবে। তাই অশির্দ& কাল অপেক্ষা করা আমার 
পক্ষে আর সম্ভব নয়। 

কল্লোলানন্দ। তাই ঝলে তোমার এত স্পদ্ধ। যে, আমার প্রহরীদের 
আঁহত ক'রে তুমি আমারই অশ্তঃপুরে এসে দীড়াও। 

সৈনিক । তোমার স্পদ্ধাও তো কম নর বণিক ! মহারাজের 
আদেশ আগে প্রতিপালন না ক'রে, তুমি তোমার জীর সঙ্গে কসে বসে 
প্রেমালাপ কর! 

কলোলানন্দ। তোমার নিজের কি অন্তঃপুর নেই সৈনিক ? তার 
কি কোন পবিত্রতা নেই? থে কেউ কি সেখানে প্রবেশ ক'রে 
এমনিভাবে তোমার অস্তঃপুরিকাদের সন্ত্রম নষ্ট করে? 

সৈনিক। তোমার আমার অস্তঃপুরের মূর্য]াদা এক নয় কলোলানন্দ। 
তুমি একজন নগণ্য বণিক, আর আমি মহামান্ত রাজসৈনিক ! 

স্থবিমল। তুমি মহারাজের মাইনে থেকো চাকর; আর আমার 
বাবা শ্বাধীন -সওদাগর । 

সৈনিক । কে তুই উন্ুক? 

[ ২৬] 


চতুর্থ দৃষ্তা। ] ভ্বিবী ব্বাস্গলী 


স্থবিমল। ভদ্রলোক কাকেও গালাগাল দেয় না,_ গালাগাল দেয় 

ছোটলোকে। 
প্রস্থান । 

সৈনিক । এ অপমানের জন্ঞ তোমাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে 
কল্লোলানন্দ। 

কলোলানন্দ। অপমান তোমার এর চেয়েও বেণী প্রাপ্য সৈনিক । 
কিন্তু তার আর প্রয়োজন নেই। তৃমি বেরিয়ে যাও এখান থেকে। 

সৈনিক । মহারাজের পত্রের উত্তর দাও তমি | 

কল্লোলানন্দ । বল গে যাও তোমাদের মহারাজকে, আমি তাঁকে 
এক কাণাকড়িও দেবো না। 

সৈনিক । এই যদি উত্তর হয়, তাহলে কথাট। তোমায় নিজে 
গিয়েই বলতে হবে । 

কলোলানন্দ। কেন? 

সৈনিক ' মহারাজের হুকুম! 

কলোলানন্দ। হুকুম না জুলুম? আমি তা মানবো না। 

সৈনিক। আমাকে কিন্ত ত মানতে হবে। 

কলোলানন্দ। তাঁর অর্থ? 

সৈনিক । স্বেচ্ছায় না গেলে, জোর করে বন্দী ক'রে নিয়ে ঘাব। 

কলোলানান্দ। কেন? আমার অপরাধ? 

সৈনিক । রাজাদেশ সমান । 

কলোলানন্দ। এ আদেশ রাজার নয়,--শমতানের | 

সৈনিক। সাবধান কলোলানন্ন। 

কল্লোলানন্দ । চোখ রাঙাচ্ছ কি সৈনিক! এ কথা আমি 
তোমাদের রাজার সামনে দীড়িয়েও বুক ফুলিয়ে বলবো । 

[ ২৭] 


হিলন্বী বাল্গজ্পী [ প্রথম অঙ্ক। 


সৈনিক । বেশ, তাই তবে বলবে এসো । 
1 কলোলানন্দকে বন্দী করিলেন ? 

রাজলক্ষ্মী। না--না, বাধন খুলে দাও সৈনিক, বাধন খুলে 
দাও। বল তোমাদের রাজার কত টাক। চাই। আমি এখনই তা 
দিচ্ছি। 

কল্পলোলানন্দ । নানা, এক পর়সাও দিও না লক্ষ্ি। অন্তায় বে 
করে, তার চেয়েও বেশী পাপী অন্তায় যেসয়। মন রেখো, আমি 
যদি মরি, তাহ'লে রাজবংশেও কেউ আর জীবিত থাকবে না। দেশ 
আজ ঘুমিয়ে নেই। জাগ্রত জনসাধারণ আমার মৃত্যুর প্রতিশোধ 
নেবে। 

সৈনিক। জন-সাধারণ তোমার মুখাগ্রি করবে। 


[ কল্লোলানন্দক্কে লইয়। অগ্রসর হইলেন ] 

রাজলক্ষী । [সহসা সৈনিকের পদতলে -পড়িয়া 1 না-_না, আঙ্গার 
স্বামীকে তুমি নিয়ে যেও না সৈনক। আমি তোমার পায়ে ধরে 
অনুরোধ করছি, তুমি আমার স্বামীকে মুক্তি দাও । 

সৈনিক | সরে যাঁও নারি। 

রাঁজলক্ষী । নানা, আমার স্বামীকে মুক্তি না দিলে আমি তোমার 
পা] ছাড়বে ন!। 

সৈনিক । তবে মর তুমি। [ পদ্রাঘাত করিলেন ] 

রাঁজলক্মী। ওঃ! | দূরে ছিটকাইয়! পড়িলেন ] 

কল্লোলানন্দ। ওঃ! কি বলবে! দৈনিক, তুমি আমার হাত ছুটে! 
আগেই শৃঙ্খলিত করেছ! তা না হলে শুধু হাতেই আমি তোমার 
মুণ্ডটা ছি'ড়ে ফেলতাম । 

| ২৮ ] 


চতুর্থ দৃশ্ত। ] নিঞুলী লাক্চা্নী 


সৈনিক । কে কার মুগ ছেড়ে দেখবে এসে! ৷ 
[ কল্লোলানন্দকে লইয়৷ প্রস্থান । 
রাজলক্ী। ওঃ! ভগবান--ভগবান, তোমার রাজ্যে এত অন্ঠায় 
এত অত্যাচার! কেমন ক'রে তুমি নীরৰে সইছ প্রভু! এই কি 
হষ্টের দমন, আর শিষ্টের পালন? 'গ্রবলের অত্যাচারে দুর্বলের চোখের 
জলে যে আজ নদী বয়ে যায়! 


গীতকণ্ঠে মহানন্দ আসিল। 


মহানন্দ। গীভ। 


অভিমান বশে ক'রে! না মা! দোষী ভগবানে। 
যত ওঠে পাপী পতন তাহারে ততটানে ॥ 
পিগীলিক। উড়ে আকাশের গায়, 
মরণ তাহার পিছে পিছে ধায়, 
অহঙ্কারই সব্বনাশেরে ডেকে আনে ॥ 
মোছ আখিজল; ফেলনাকো শ্বাস, 
আছে ভগবান, রাখো বিশ্বাস, 
পাপ কোনদিন পায়নি মা পার কোনখানে॥ 


| রাজলক্মীর হাত ধরিয়! গ্রস্থান। 


[ ২৯] 


হস ভুস্্য 


রাজসভা | 
গীতকণ্ঠে বন্দী আদিল । 


বন্দী। গীভ। 
ভয় বঙ্গাধিপতি শাসক মহামতি । 
জয় সেনকুল-উজ্জ্বল তপন প্রজাপালন-ব্রতী ॥ 
বামপাল মুখরিত তব জয়গানে, 
বঙ্গরমণী মত্ত শুভ অনুষ্ঠানে, 
কলম্বন! পদ্মা চুটিরাছে সেথা বিভুপদে জানায়ে নতি ॥ 

| এই গানের মধ্যে লক্ষ্ণসেন ও উদয়গিরি আসিয়া! ফাড়াইল। 
বল্লালসেন উদ্য়গিরিকে গ্রীণাঁম করিয়া সিংহাসনে বসিল ৷ গীতান্তে বন্দী 
চলিয়া! গেল ] 

বল্লালমেন। গুরুদেব! আমার বিবাহছোৎ্সবের ব্যয়ভার বহন 
করতে আমি বণিকশ্রেষ্ঠ কলোলানন্দক্তে পর লিখেছিলাম ; কিন্তু সে 
বলেছে, বাংলার রাজ!র খেয়াল চরিতার্থ করতে এক কপর্দকও ব্যয় 
করবো না। খেয়াল--লাংলার রাজার বিধাহ তার কাছে খেয়াল? 

উদয়গ্িরি । খেয়াল ন] হলেও, এ বিবাহ তো তোমার প্রথম বিবাহ 
নয় বাল! সথতরাং আনন্দোৎসব না করাই প্লে । ৮51 

বল্লালসেন । উৎসব না করাই শ্রেয়ঃ? বশেন কি গুরুদেব? বাংলার 
রাজার বিবাহ আর তার গ্রজার! থাকবে নিরানন্দে ? 

উদয়গিরি।! আনন্দোৎমবের সময় এ নয় বলাল! যিদেশী শত্রু 
শ্রেনৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বাংলার দিকে, বাংলায় এ বৎসর অজন্মা, 

? ৩৪ ] 


পঞ্চম দৃশ্ত | ] লিঞন্বী ন্বাস্গললী 


রাজকোষ অর্থশূন্ত, এ সময়ে উৎসবে অর্থব্যয় করা বুদ্ধিমানের পরিচয় 
নয়। 

বল্লালসেন। বুদ্ধিমানের পরিচয় নয় ? বুঝলাম, এ বিবাছে আপনিও 
অসস্তষ্ট: 

উদ্য়গিরি। আমার সন্তোধ-অসন্তোধে কি যায় আসে বল্লাল ? শিষ্য 
স্মথী হলেই গুরুর তৃপ্তি 

বর্লালসেন। আপনি যদি অসন্তুষ্ট ন! হয়ে থাকেন, তবে কেন 
এ উতৎসব.আনন্দে বাধ! দিচ্ছেন ? 

উদয়গিরি। বাংলার এই দুর্দিনে অনর্থক ব্যয় করাটা-_ 

লক্ষমণসেন। বিবাহোৎসব নিয়ে আলোঁচন! করার স্থান অস্তঃপুর,_ 
রাজসভ নয়। 

বলালসেন। তোমার কোন আবেদন আছে লক্ষন? 

জপ্ণসেন। আছে পিতা। কে আছ? বন্দী সৈনিক আর 
দুর্ভভয়সেন। 

বল্লালসেন! বন্দী ছূর্জয়সেন! তুমি কি সেনাপতিকে বন্দী করেছ 
পুত্র? 


বন্দী তুর্জয়সেন ও রাজু আসিল । 


ছুর্জয়সেন। হ্যা সম্রাট! যুবরাজ বিনা অপরাধে আমায় বন্দী 
করেছেন। 
বললালসেন ৷ সেনাপতির কি অপরাধ লক্মণসেন ? 
লক্্মণসেন। ছূর্ববত্ব এই সৈনিকের জীর উপর অত্যাচারে উদ্ভত 
হয়েছিল । 
বললালসেন। প্রমাণ পেয়েছ? 
[ ৩১ ] 


ন্বিঞন্বী শ্বাম্ষাত্লী [ প্রথম অঙ্ক। 


লক্মণসেন। হ্যা পিতা, সৈনিকের স্ত্ীই আমাকে একথা বলেছে। 

বল্লালসেন। সে যে মিথ্যা খগেন, তারই বা প্রমাণ? 

লক্ণসেন। বলেন কি পিতা! বাংলার নারীসমাজের এত 
অধঃপতন হয়েছে যে, একজন নিরপরাধকে তার মর্যাদা নাশক বলে 


প্রচার করবে? 
বল্পালসেন। লক্ষ্মণসেন ! জটিল রাজনীতি-শাস্ত্রে তুমি আজও শিশু । 


দাও, সেনাপতির বাধন খুলে দাও। 
লক্মণসেন । সেই নারীর আবেদন-- 
বল্লালসেন। মিথ্যা । 


লঙ্গণসেন। 
মিথ্যা ! 


রাজু। 
বল্লালসেন। হ্ব্যা। দাঁও, বাধন খুলে দাও । [ লক্ষমণসেন সেনাপতিকে 


মুক্ত করিয়! দিল ] এই সৈনিককে বন্দী করেছ কেন? 

দর্জয়মেন। সম্রাট ' এই সৈনিক ওর ত্রষ্টা ক্ীর কথায় আমাকে 
আক্রমণ করেছিল, তান__ ও 

লক্ষ্ণমেন । আমি ওকে খন্দী করেছি; 

বল্লালসেন। বল সৈনিক! কেন তুমি সেনাপতিকে আক্রমণ 
করেছিলে ? 

রাজু। কি বলবো! আপনার বিচার দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়ে 
গেছি সম্রাট । আপনার বিচারে আমার সাধ্বী স্ত্রী হলে! মিথ্যাবাদিনী, 
আর এই লম্পট সেনাপতি হ'লে সত্যবাদী--জিতেন্দিয় ! 

বলালসেন। সাবধান সৈনিক! দেনাপতির নিষফলুষ চরিত্রে 
কলক্কপাত করলে আমি তোমার কঠোর দণ্ড দেবো। 

[৩২] 


পঞ্চম দৃষ্ত |] বিগ বাজ্গন্লী 


রাু। প্রস্তত হয়েই আমি এসেছি সম্রাট ! কিন্তু, আমাকে দণ্ড 
দেবার আগে আপনিও জেনে রাখুন, বাংলার আকাশে বিপ্লবের কাল 
মেধ ঘনীভূত হ'য়ে উঠেছে । সাবধান ! 

বললালসেন। লক্ণসেন ! এ বিদ্রোহী ; যাও, একে অন্ধকুপ কারাগারে 
নিক্ষেপ কর। 


শৃঙ্খলিত কল্লোলানন্দ আসিল। 


কলোলানন্দ। আর আমাকে? আমাকে কোথায় নিক্ষেপ কর্বে 
স্বেচ্ছাচা।র রাজ। ? 

উপয়গিরি। একি! বণিকশ্রেষ্ঠ কল্লোলানন্দ! আপনি বন্দী? 

বল্লাপসেন। হ্যা, আমিই আদেশ দিয়েছি । 

উদয়গিয়ি। ওর অপরাধ ? 

কললোলানন্দ। অপরাধ অতি ভয়ঙ্কর । রাজার বিবাহোৎ্সবের 
ব্যয়ভার বহন করতে আমি অনিচ্ছুক, তাই রাজরোষে আমি অপরাধা । 

উদয়গিরি। নানা, এ অন্ঠার | বল্লাল, মুক্তি দাও-_মুক্তি দাও 
কল্লোলানন্দকে, পুণ্যময় রাজনীতির অপমান ক'রে! না। 

বল্লালসেন । আপনি গুরু ; ধন্মোপদেশ দ্ানেই আপনার অধিকার; 
রাজকার্ধ্য পরিচালনার নয়। যান, অনধিকারচ্চ! কর্বেন ন!। 

উদয়গিরি। | উত্তেজিত হইয়া বলিলেন ] অনধিকারচর্চ। ! আরে 
দাস্তিক রাজা! আজও স্বর্বরাজোর রাজনীতি এই হীন ব্রাঙ্ধণ বৃহস্পতির 
হাতে,--প্রবল দৈত্য সাআজ্য দোহাহ দেয় ছুর্বল শুক্রাচার্যের, 
স্র্যাযবংশকে তর্জনী হেলনে চা1লয়ে গেছে জরাজীণ স্থবির ব্রাক্গণ বশিষ্ঠ, 
_ -চন্দ্রবংশ ছিল ব্যাসের তৈরা। কালকের কথা, তেনন পরাক্রমশালা 
মোর্ষ)বংশ যার প্রতাপে পাশ্চাত্য জগৎ পর্য্যস্ত কেপে উঠেছিল, সেও ছিল 
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এই দীন জাতি চাণক্যের হাতের খেলনা । বল্লাল! রাজনীতি সমাজনীতি 
সব নীতিরই জন্মদাত1 এই ব্রাঙ্ণ ! আজ সে অনধিকারী ! 

বল্লালসেন। তাই--তাদের সে ভুলের সংশোধন করতে তোমাদের 
শ্রেণীভাগ ক'রে আমি ভোমানের সে ক্ষমতা বিলুপ্ত করেছি ব্রাহ্মণ ! 
অক্ান্ত পরিশ্রম ক'রে ক্ষত্রিয় নৃপতির! সাম্রাজা স্থাপন করবে, ম্মার ব্রাঙ্গণ 
তাদ্দের মাথার উপর বসে রাজভোগ খাবে--নিজেদের ইচ্ছামত রাজ্য 
পরিচালনা! কলবে। ক্ষত্রিয় রাজাদের সেই দাসত্ব থেকে আমি মুক্তি 
দিয়েছি, ব্রাহ্মণদের হাত থেকে জাতির সমস্ত ক্ষমত1 আমি কেড়ে নিয়েছি, 
সমাজের শীর্ষস্থান থেকে টেনে নামিয়ে দেই আসনে আমি রাঁজশক্তিকে 
প্রতিষ্ঠিত করেছি। 

উদয়গিরি। ব্রাহ্মণদের দূর্বল করতে গিয়ে তুমি নিজেকেই দুর্বল 
ক'রেছ বল্লাল! বাংলার রাজসভায় ফ্রাড়িয়ে আজ আমি উচ্চকঠে »লে 
যাচ্ছি, তোমাব এই শ্রেণীভাগ অচিরেই বাংলার ছুর্দিন ডেকে আনবে, 
বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন দর্ধল হ'য়ে পড়বে, বাংলার গৌরবোজল 
স্বাধীনত! শিধর্ীৰ পায়ে লুঠিত হবে, ভবিষ্যতে রাজা বল্লালসেনকে 
বাঙ্গলার মর্খছে'ড়ী অভিশাপ গ্রহণ করতে হবে। 

| প্রস্থান । 

বল্লালসেন। হাঃ-__হাঃ-_হাঃ তবুও বল্লালসেনের কীর্তি অমর হয়ে 
থাকবে। 

কলোপানন্দ। বল রাজা! কেন তুমি আমাকে চোরের মত বেঁধে 
এনে আমার অপমান করলে ? 

বল্লালদেন | তুমিও কি বঙ্গেশ্খরের মর্যাদা রেখেছিলে বণিক ? অর্থের 
দস্তে, আমার পত্র ভিক্ষু,কর কাকৃতি বোধে উপেক্ষা করেছিলে । তাই 
আমি তোমার সে গর্ব খর্ব ক'রে |দতে প্রকাশ্ত রাজপথ দিয়ে তোমায় 
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চোরের মত বেধে এনেছি । এখনে! বল, আমার বিবাহোৎসবের সমস্ত 
ব্যয়ভার বহন করবে কিনা? 

কলে।লানন্দ। নানা, রাজার বিলাসের উপকরণ সংগ্রহ করে দিতে 
আমি এক কপর্দকও ব্যয় করবে! না। 

বশ্লালসেন। এখনে। কথা শোন কল্লোলানন্দ! তুমি আমাকে ন! 
হয় কর্জ দাও, আমি তোমার সমস্ত অর্থ ফিরিয়ে দেবে । 

কল্লোলানন্দ। কার অর্থ নিয়ে এ উৎসব-আননদ করবে রাজ? 
প্রজার! অক্লান্ত পরিশ্রন করে অনাহারে তোমার বাজকোষে অর্থ জুগিয়ে 
দেবে, আর তুমি তাই বিলাপিতায় ব্যয় করবে? নানা, অর্থ আমি 
কর্জও দেবে না। বদি দেশরক্ষায় প্রয়োজন হয়, আমার ভাগারের 
শেষ কপর্দকটিও অকাতরে ব্যয় করবো» কিন্তু বিলাসের জন্য একট! 
কান৷ কড়িও আমি দেবো না । 

 বল্লাপসেন। দেবে না? 

কল্পোলানন্দ। না--না--ন।! 

বল্পালসেন। উত্তম! দপিত বণিক! আজ যেমন আমাকে উপেক্ষা 
করলে, তেমনি আমিও তোমাদের অর্থাগমের পথ চিররুদ্ধ ক'রে দেবো । 
লগ্মণসেন, আজ থেকে রাজ্যে প্রচার ক'রে দাও, যে বণিক বাণিজ্য 
করতে সমুদ্রপারে জাহাজ ভাসিয়ে যাবে, তাকেই জাতিচ্যুত কর! হবে। 

লক্ষমণসেন। করছেন কি পিতা! যে বঙ্গবণিকগণ ভারতের মেরুদণ্ড 
হ্বরূপ, শিল্পনস্তার দেশ-দেশাস্তরে বিক্রয় করে যারা অর্থ, যশ, প্রতিপত্তি 
বছন ক'রে আনে, সেই বণিক সম্প্রদায়কে দমন করতে আপনি দেশের 
এতবড় সর্বনাশ করছেন? 

বল্লালসেন। বঙ্গবণিককুলের স্পর্ধা আজ সীম! ছাড়িয়ে গেছে পুর্র, 
তাই ওদের দমন করার বিশেষ প্রয়োজন । 
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লক্্মণসেন। আপনার খেয়ালে বাংলার বাপিজ্য-লক্মী আজ চিরতরে 
বিদায় নেবে। ভবিষ্যতে হয়তো! এমন ছদ্দিন আসবে পিতা, যে এ 
সাগরপারের বণিককুল ছুটে আঁদবে এই বাংলার বুকে ধনসম্পদ লুঠন 
করতে। 

বললালসেন। আসম্ুক, তবু ভবিষ্যতের ভয়ে আমি গ্রজার স্পর্ধা 
সহা করবে! না পুত্র! যাও, একশত রণদক্ষ সৈন্ত নিয়ে এই মুহূর্তে 
তুমি কল্লোলানন্দের ধনাগার লুখন ক'রে নিয়ে এস। 

লক্ষমণসেন ! আমি দন্গযু নই পিতা ! 

বল্লালসেন। লক্ষণসেন ! অবাধ্য হয়ে! না৷ পুত্র । 

লক্ষ্মণসেন। আপনিও অবাধা হবার স্থযোগ দেবেন ন। পিতা ! 

বললালসেন। পিড়ৃভক্তি হারিয়ে তুমিই যে স্থষোগ গড়ে নিয়েছ 
পুত্র। 

লক্ষমণসেন। লক্ষ্ণসেনের পিতৃভক্তি আজও অটল আছে পিত|! 
তা নাহলে ভর়তো আপনা স্তান হতো কারাগারে আর লক্ষমণসেন 
রসতো বাংলার সিংহাসনে । 

বল্লালসেন। লক্ষ্মণসেন ! 

লক্মণসেন। আর আমাকে উত্তপ্ত ক'রে তুলবেন না পিতা! 
আপনার কার্য্যকলাপে বাংলার বুকে আজ বিদ্রোহীর স্থষ্টি করেছে, 
প্রচ্ছন্ন আগ্নেয়গিরির মত উত্তপ্ত হ'য়ে আছে বাংলার বক্ষদেশ, কখন ষে 
বিশ্ফোরণ ঘটবে কেউ বলতে পারে না । এ উদ্দাম উচ্ছ্বাসে ছুটে আসছে 
বিপ্নবে রবন্ঠা, ভাসিয়ে দেবে--তলিয়ে দেবে আপনার আভিজাঁতোর 
প্রাসাদ । 

| প্রস্থান । 
বল্লালসেন। স্ত্ী-পুত্র-আত্মীয়-বাদ্ধব সকলেই আজ আমার শক্র । 
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রাজু । এখনে! ফিরে দীড়ান সম্রাট ! প্রজার স্ুখ-ছুঃখে নিজেকে 
উৎসর্গ করুন, নইলে সমগ্র বাংল! আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। 
বল্লালসেন। করুক--তবু আমি টল্বে৷ না সেনাপতি ! কলোলানন্দ 
আর এই সৈনিককে অন্ধকার কারান্ক্ষে নিক্ষেপ কর ! 
রাজ্বু। তার পূর্বে এ পিশাচের মুণ্ডটা! আমি ছি'ড়ে ফেলবে! । 
[ শৃঙ্খল ছিন্র করিয়া ফেলিল ] বাংলার স্ষেচ্ছাচারি রাজা! অ'হ্বান 
করুন আপনার সমস্ত রক্ষীদের | পারেন তো গতিরোধ করুন । 
বল্লালসেন। সেনাপতি! আক্রমণ কর। 
[ হর্জয়সেন রাজুকে তরবারি দ্বারা আক্রমণ করিল, রাজু নিজ 
তরবারি ছার! প্রতিরোধ করিল ] 
রাজু। সাবধান ! সেদিনের পরিণতি চিন্তা কর লম্পট! [ হুর্জয়সেন 
পিছাইয়া গেল ] হাঁভা-তা। আম্ুন বণিক-রাঁজ! আজ থেকে মামর! 
বিদ্রোহ ঘোষণা করবো বাংলার [স্বচ্ছাচারী রাজশক্কির বিরুদ্ধে, 
| কল্লোলানন্দকে পশ্চাতে রাখিয়া ] চললাম মহারাজ ! আজ থেকে 
বাংলার ঘরে ঘবে আমরা বিদ্রোহী গড়ে তুলবো, সারা বাংলার বুকে 
বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দেবে, স্বেচ্ছাচারী রা'জতন্্ের উচ্ছেদ ক'রে 
ংলার বুকে স্থাপন করবে! এক গণতান্ত্রিক রাজত্ব । 
| কল্লোলানন্দপহ প্রস্থান । 
বল্লালসেন। ও জাগরণ আমি কামানের গোলায় উড়িয়ে দেবে! 
শরতান। সেনাপতি! বাংলার যেখানে শ্রমিকের সভা-সমিতি দেখবে, 
সেইথানেই গুলি চালিয়ে রক্তের বন্ত। বহিয়ে দেবে । হত্যা--হত্যা, 
নৃশংস হত্যায় শ্রমিকের ন্বপ্ন চিরপিনের জন্ত বিপীন হয়ে যাঁবে। 
| প্রস্থান । 


[ ৩৭] 


ছ্িতীয় আকা । 


অর ভুস্থ)। 


কল্োলানন্দের গৃহ | 


গীতকণ্ে স্থুবিমল আসিল । 
শ্লবিমল। লীভ্ড | 


ওগে। আমার জন্মভূমি, ওগো! সোনার বঙ্গতৃমি | 
সাগরের জল হরষে উছল তোমার চরণ চুমি ॥ 

মাথায় তোমার ডুষার ধবল, 
মুকুটের মতো! গিরি হিমাচল, 

অঙ্গে তোমার কুহ্বম ভূষণ, কিবা অপরূপ তুমি ॥ 
মাঠে মাঠে তব কক্রণার দান, 
বাচায়ে রাখিছে জগতের প্রাণ, 

জননী রূপিনী জগ্ধাত্রী তোমারে আজি মা নমি॥ 


রাজলশ্মী আলিল। 


রাজলক্ষ্মী। গাঁও স্থবিমল, প্রাণভরে গাও এ গান! তোমার 


জন্মভূমি বাংল! মা আজ অপরূপ সাজে সেজেছে । আহা-_কি সুন্দর, 


কি মনোরম ! 
নুবিমল। এ সৌন্দর্য পৃথিবীর আর কোথাও নেই মা! বাংল! 


ম! সস্তানদের বাচাতে বুকে ধরেছেন শশ্তের সম্ভার, নদীতে দিয়েছেন 
ত্বচ্ছপানীয়, গাছে গাছে দিয়েছেন স্ুম্বাহ8 ফল। কিন্তু এর রাজা এত 


নিষ্ঠুর কেন ম1! 
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প্রথম দৃশ্ত। ] ন্বিীতী বাজ্চাক্লী 


রাজলক্ষমী। রাজা বল্লালসেনের মতিচ্ছন্ন হয়েছে পুত্র। বাংলার 
'অফুরস্ত শ্বর্য্ের অধীশ্বর হয়েও তার লোভোর অন্ত নেই। তাই সে 
প্রজার সর্বন্থ শোষণ করতে চায় । 

স্গবিমল। করুক শোষণ। বাঙালী তাতে নিঃম্ব হবে না মা। 
আমাদের বাংলা মা যে স্বর্ণ প্রসবিনী, তীর প্রশ্বর্যের ষে অস্ত নেই। 

মহারাণী আসিল । 

মহারাণী। সে এ্রশ্র্য্য বুঝি আর থাকে ন! বাবা । 

রাক্তলক্ষী। কেন সই এ কথা বলছ? 

মহারাণী। সুদূর গজনীর বুক থেকে মুষ্লিমের শ্রেনদৃষ্টি পড়েছে 
ভারতের বুকে, বাংলাও এ দৃষ্টির বাহিরে নেই। 

রাজলক্্ী। বাংলা আর ভারতের বুকে এমন বীর আছে, বারা 
এ মুষ্টিমেয় যুশ্লিম-দস্থাদের ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে পারে। 

মহারাণী । পারতো, যদি না আত্মকলছে লিপ্ত হয়ে জাতির মেরুদণ্ড 
ভেঙ্গে দিতে উদ্যত হু'তো1। 

রাজলক্ী। আত্মকলহ! 

মহারাণী। £)। রাজা বল্লালসেন, শ্রেণী ভাগ করে বাঙালীর 
মনে আত্মকলছের বীজ বপন করেছে। পরিণামে সেই বীজ অস্কুরিত 
হয়ে বিষ ফল দেখা দেবে, এ কথা বুঝতে পারছ ন' সই ? 

রাজলক্ষমী । সারা ভারতবর্ষেই কি এই বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে? 

মহারাণী | সংক্রামক ব্যাধির মতো! সারা ভারতে এই বিভেদ ছড়িয়ে 
পড়েছে । রাজশক্তির স্বেচ্ছাচার গুধু বাংলায় নয়, সারা! ভারতে । তাই 
এখানে যেমন শ্রমিকশক্তির জাগরণ হয়েছে, তেমনি অন্তর আবার 
বিজ্রোহের কাঁল মেঘ ঘনীভূত হয়ে উঠেছে, কখন যে ঝড় উঠবে, কেউ 
বলতে পারে না। হয়তো! গজনীর সুলতান এ স্থযোগ হারাবে না। 

[ ৩৯ ] 


ন্বিলনী বাজ্গত্লী [ দ্বিতীয় অঙ্ক । 


রাজলগ্ী। মোতান্ধ ভাঁরতবাসী বুধতে পারছে না-_-একবার যদি 
ওরা ভারতের মাটি অধিকার করে, তাহলে সনাতন ধর্মের মর্যাদা 
পথের ধুলোয় মিশিয়ে দেবে । 

মহারাণী। ধর্দদ যাদের তারাই বদি না! বোঝে, তাহলে বিৎন্ীরা 
তার মর্ষাদা দেবে ক্কেন? রাজা যদি প্রজার মর্য্যাদ! পথের ধুলোয় 
মিশিয়ে দিতে চাঁন, তাহলে বিধন্থী দন্ধাব দল বাংলার নারীরদ্বলুষ্ঠন 
করবে না কেন? 

কল্পোলানন্দ আসিল। 

কল্লোলানন্দ। বাংলা'র নারীরত্ব লু্ঠন করেই গুরা নিরম্ত হবে না 
সই! বাঙালীর বুকেন রক্ত দিয়ে ওরা মুছে দেবে এয়োতির সি'খির 
সিন্দুর । 

মহারাণী। বণিকরাজ ! 

কলোলানন্দ। বল্লাগসেনের অত্যাচারের মাত্রা দিন দিন বেড়েই 
চলেছে, মাজ আবার মামাকে "ত্র দিয়েছে, তার নব উৎসবে নৃত্য 
কর্তে-- ম্ববিমলের পি:ক দৃষ্টি পড়ায়) যাকৃ-- 

রাজলগ্্মী। বল--বল কি লিখেছে সেই পিশাচ বলালসেন ? 

কলোলানন্দ। বাও ম্রবিমল ৷ তুমি কুমারের কাছে যাও। 

স্বিমল । বাবা । কুমারদার কাণে আমি যুদ্ধ শিখবে | 

কল্লোলানন্দ। 'আচ্ছা, তোমার কুমারদাকে বল, শিখিয়ে দেবে। 

স্ববিমল । মামি এখনি কুমারদাকে বলাছ। 

| ছুটিয়া চলিয়া গেল 

কলোলানন্দ! পোন লক্ষি! শোন সই! বললালসেন লিখেছে তার 
নব উৎসবে নৃত্য করবার জন্র হোমার সই রাজলঙ্মীকে তার প্রাসাদে 
পাঠিয়ে দিতে ' 

[ ৪* ] 


প্রথম দৃশ্ত |] নি্ন্বী শ্বাজ্চারশী 


মহারাণা। বপিকরাজ ! 
রাজলক্ী। কি বল্লে? 
[ ছুইজনেই চমকিত হইল ] 

কল্লোলানন্দ। হা-হা-হা!! এই শুনেই চমকে উঠলে ? আরও আছে। 
হ্যা, শোন, আরও লিখেছে, যদি এক কোটা মুদ্রাসহ আজই আমার 
স্ত্রীকে নজর দিয়ে তার কাছে না পাঠাই তাহলে সে আমার প্রাসাদ 
আক্রমণ করবে । 

মহারাণী! আপনি কি উত্তর দিয়েছেন ? 

কলোলানন্দ!। কি উত্তর দেবো? পত্র পাওয়ার পরই আমি 
উর্দস্থাসে ছুটে এসেছি, তুমি বুদ্ধিমতী, তুমিই বল সই! এর যোগ্য উত্তর 
কি দেওয়া হায়? 

মহারাণী। লিখে দিন, বদি গে মঙ্গল চায়, তাহলে আজ সন্ধ্যার 
পূর্বেই পহয়ের পায়ে ধরে তার এই ধুৃষ্টতার ক্ষমা চেয়ে নেবে। 

কলোঙানন্দ ! যদি নাচান়্? 

মহারাণী। কালই আমর! তাকে আক্রমণ করবো। 

রাজলক্ষী । ভাতে অনর্থক কতকগুলো নিরীহ মানুষের প্রাণ যাবে, 
তোমার আর ম্থুবিমলের পরিণাম--না-না, সে আমি ভাবতেও পারি 
নি। তার চেয়ে এক কোটা টাক! দিয়ে তুমি আমাকে রাজপ্রাসাদে 
পাঠিয়ে দাও প্রভু ! 

কলোলানন্দ। লক্ষি! 

মহারাণী। তুমি কি পাগল হয়েছ সহ? বণিককুল-চড়ামণি 
কল্লোলানন্দের স্ত্রী তুমি, তুমি যাবে পিশাচ বল্লালসেনের বিলাসসঙ্গিনী 
হতে? নানা, এখনে! সেদিন আসেনি । আমার স্বামীপুত্র তে। 
এখনে! মরেনি 
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ন্িললনী লাচ্গাক্শী [দ্বিতীয় অঙ্ক। 


রাজলক্ষমী। ন!-ন1 সই, আমার জন্তে আমি তোমার শ্বামীপুত্রের 
জীবন বিনষ্ট হতে দেব না। 

মহারাণী! অপরের জন্য নিজেকে ষে উৎসর্গ করে সেইতো মানুষ । 
তোমাদের উপকারের কথা যদি ভুলে যাই, তাহ'লে নরকেও যে আমাদের 


স্থান হবে না। 
রাজু আসিল। 


রাজু। ঠিক বলেছ রাণি! সইয়ের উপকারের কথা ভুলে গেলে 
নরকেও আমাদের স্থান নেই । 

কল্লোলানন্দ। গুনেছ বন্ধু। আজ আবার বল্লালসেন কি পত্র 
লিখেছে 

বান্জু। শুনেছি। চমৎকার স্তযোগ উপস্থিত হয়েছে বণিকরাজ ! 
সৈন্যদের পাচমাসের বেতন বাকি, তাদের স্ত্রী পুত্রেরা অনাঞ্কারে মরছে, 
অভাবের জালায় তারা আগ্নেরগিরির মত উত্তপ্ত হয়ে আছে, 
এই স্রধোগে কিছু অথ বিলিয়ে দিতে পারলেই, তার! আমাদের সাহাযা 
কর্বে। 

কল্পেলানন্দ। হত অর্থেরই প্রয়োজন হোক, আমি দেবো, শুধু 
আমার লক্ষ্মীর সন্ত্রম রক্ষা কর বন্ধু! 

বাজু। আপনার লক্ষ্মীর সঙ্গে আমাদের সম্ত্রমও যে জড়িত ররেছে 
বণিকরাজ | চিন্ত! নেই, যতক্ষণ আমাদের দেহে একবিন্দু রক্ত থাকবে, 
ততক্ষণ রাজা বল্লালসেনের সাধা নেই প্রাসাদের ত্রিসীমানায় আসে । 

মহারাণী। আমিও শপথ করছি বণিকরাজ ! যতক্ষণ আমার শেষ 
নিঃশ্বাস বয়ে না যায়, ততক্ষণ ব্রিভুবনের কোন শক্তিই সইয়ের অমর্যাদা 
করনে পারবে না। 

? ৪২ ] 


প্রথম দৃশ্ত। ] নিপল বাঙ্গণ্লী 


গীতকণ্ঠে তরবারি লইয়া মহানন্দ আসিল । 


মহানন্দ। লীভ | 
জলিল আগুন বাংল+র বুকে পুড়াতে সাধের নগরী । 
মেঘের মাদলে ঝটিকার সাথে নাচে জ্বালাময়ী বিজরী ॥ 
ব্প্লববাণী শুনেছে বাঙালী, 
শ্রমিকপমাজে চলে কোলাকুলি, 
দেবতা সেজোছ নাশকের সাজে ফেলিয়া! মোহন বাশরী ॥ 
রাজলক্ী। একি ! মহাননা, তুমি না সংসারত্যাগী, তোমার হাতেও 
উঠেছে হিংসার তরবারি ? 

মহানন্দ। আমি ভোমাদের সাহাধ্য করতে এসেছি লক্ষি! 

[ নেপথ্যে কামান গর্জন ] 


বাজু। একি! তবেকি ওরা অতকিত আক্রমণ করেছে? 


ছুটিয়া নবকুমার আসিল । 


নবকুমার | সর্বনাশ হযেছে মা! রাজদৈনেরা অতকিতে আমাদের 
আক্রমণ করেছে। 

মহারাঁণী । এই সংবাদ দিতে হুর্গ অরক্ষিত রেখে ছুটে এসেছিস 
মূর্খ?! কামানের গোলায় ওদের অভ্যর্থনা করতে পারলি না? 

নবকুমার। আমি এখনি যাচ্ছি মা! কিন্ত বারুদ জোগাবার 
সহকারী-- 

মহারাঁনী। বারুদ আমিই জুগিয়ে দেবে! । 

রাজু । মাতাপুতে ওর! কামান দেগে বাধা দিক্‌, আন্ন বাণকরাজ ! 
অর্থ দেবেন আসুন, উৎকোচ দিয়ে আমি সৈম্তদের বশীভূত করবে! । 

[ ৪৩ ] 


ন্রিলিন্্ী আাম্চাজ্লী [ দ্বিতীয় অঙ্ক। 


কলোলানন্দ। চল বন্ধু! [প্রস্থানোগ্ভত ও ফিরিয়া ] মহানন্দ! 
ভাই! তুমি ওর তার নাও ! 
[ প্রস্থান । 
রাজু। নবকুমার । মনে রেখ পুত্র, তোমার উপরই নির্ভর কর্ছে 
বণিকরাজের মান-মর্যযাঁণা | 
[ প্রস্থান। 
নবকুমার। তাই হবে পিতা! শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও আমি আশ্রয়- 
দাতার মর্যাদা রক্ষা! করবো । [পুনরায় কাঁমান গর্জন ] এ--এঁ উঠেছে 
অত্যাচারী রাজশক্তির সদস্ত হুঞ্চার! এহুষ্কারধ্বনি স্তব্ধ ক'রে দ্িতে 
হবে কামানের গোলায়, ভত্যাচারী রাজশক্তিকে নত করতে হবে শ্রমিক- 
শন্তি'র পদতলে । বাংলামায়ের চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে আবার হাসি 
ফোটাতে হবে তার প্রসন্ন মুখে। 
[ প্রস্থান । 
মহারাণী। তা কর পুত্র! উদ্ধার কর এই দরিদ্র বাঙালীকে 
শোষণকারী ধনীদের কবল থেকে । আমার আশীর্বাদ তোকে ঘিরে 
রাখবে অক্ষয় বন্মের মক 
্‌ | প্রস্থান । 
। পুনরার ক!মানণঞ্জন হইল ] 
মহানন্দ। এস লক্ষে! তোমার পুত্তকে নিয়ে যুদ্ধের গতিবিধি 
লক্ষ্য করবে এস। 
| প্রস্থান । 
ধাজলঙ্দী। মহানন্দা! এখনে! ভুমি লক্ষ্মীর জন্য সর্বস্ব ত্যাগ 
করতে প্রস্তত? আশ্চর্যা] 


| প্রস্কান। 


ছিভ্ীীষ্ কু্গ্) | 
কল্লোলানন্দের প্রাসাদ তোরণ সন্মুখস্থ উদ্ুক্ত প্রান্তর । 


[ যুদ্ধ-দামামা বাজিতেছিল ও মুহ্মুছঃ কামান গর্জন গুন! 
যাইতেছিল। 


বল্লালসেন আসিল । 


বল্লালসেন। একি হলো! সমস্ত সৈম্ত গ্রাণভয়ে পলায়ন করছে? 
সেনাপতি! ওদের ফেরাঁও--ওদের ফেরা ও-- 


সশস্ত্র নবকুমার আসিল । 


নবকুমার। আর ফিরবে না বশেশ্বব! এখনে ধদি মঙ্গল চান, 
শ্বেত পতাকা উড়িয়ে দিয়ে বণিকরাজের কাছে ক্ষম| ভিক্ষা করে শাস্তি 
দু পাঠান ! 

বল্লালসেন। না--না, ধার আমার পদলেহন করেছে তাদের কাছে 
আমি মাথ। নত করবো না। 

নবকূমার। চাকা ঘুরে গেছে বঙ্গেশ্বর ! যদি বাঁচতে চান, এখনো 
সন্ধি করুন। 

বল্লালসেন। প্রজার কাছে নতি স্বীকার করবে বাংলার রাজ? 

নবকুমার | না! করে উপায় নেই। সৈম্তর! আপনার বিপক্ষে । 

বল্লালসেন। কল্লোলানন্দের কৌশল আমি বুঝেছি, অর্থ দিয়ে সৈন্তদের 
বশীভূত করেছে; নীচ অন্পৃন্ঠ চগ্ডাল-সৈশ্ঠর৷ তোদেরই শ্বজাতি, তাই 
আজ বিশ্বাসঘাতকতা করছে। কিন্তু বাংলার রাজ। চগ্ডালগৈন্তের 

| ৪৫ | প্র 


ভিীবী ল্বাজ্চাললী [দ্বিতীয় অঙ্ক । 


বিশ্বামঘাতকতায় সম্বক্পচ্যত হবে না। ধর দেশদ্রোহীর পুত্র, তোদের 
উপযুক্ত পুরস্কার ! 
[ আক্রমণ করিল, নবকুমার প্রতিরোধ করিল 


নবকুমার । বাংলার শ্যচ্ছাচারী রাজা, 'তবে গ্রহণ কর স্বাধীনতা- 
কামী বাঙালী দেনার বাছবলের পরিচয় । 


[ তুমুল যুদ্ধ চলিল ? বল্লালসেন পরাজিত হুইয়া 
পলায়ন করিল। নবকুমার পশ্চান্ধাবন করিল ] 


সশস্ত্র রাজু আসিল। 


রাজু। এ--এ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বঙ্গেশ্বর পলু়ন করছে ! 
সাবাস--সাবাস পুত্র! মাজ তুমিই শ্রমিকশক্কির জয়যাত্রার পথ প্রদর্শক | 
ওকি! বঙ্গেশ্বরকে কে আঘাত করছে! কুমার! কুমার! নিরল্ত 
হও, নিরম্ত হও) বঙ্গেশ্বরকে আঘাত করে! না, ওকে আত্মরক্ষার সুযোগ 
দাও। 


হুর্জয়সেন আসিল। 


দুর্জয়সেন। বলেশ্বরকে আত্মরক্ষার সুযোগ তোদের দিতে হবে ন। 
দন্যু! বঙ্গেশ্বরের সেনাপতিই সে স্থষোগ করে নেবে। 

রাজু । লম্পট সেনাপতি! লজ্জা নেই তোমার? সেদিন সামান্ত 
আক্রমণ সহ করতে পারলে না, ভীরুর মত পালিয়েছিলে। আজ আবার 
এসেছ ? লজ্জাহীনতায় বাংলাদেশে তোমার জোড়। নেই। 

ছুর্জ়মেন। বিশ্বাসঘাতক সৈনিক! পুনরায় গ্রহণ কর বাংলার 
(সেনাপতির বাহুবশের পারিচয়। 

[ আক্রমণ কলি; রাজু প্রাতরোধ করিল] 


॥ &৬ ) 


দ্বিতীয় দৃষ্ত | ] হিলি জ্ঞানী 


রাজু । হাহাহা! বাংলা মায়ের কু-সম্তান! আজ তোর রক্ত 
দিয়েই মাকে আমার শীস্তিন্।ন করাবে । 
[ উভয়ের যুদ্ধ ; হূর্জয়সেন পরাজিত হইয়৷ পলায়ন 
করিল, রাজু পশ্চান্ধাবন করিল ] 


দ্রুত উদয়গিরি আসিল । 


উদয়গিরি। আ'রস্ত হয়েছে বাংলার বুকে প্রজাবিপ্লব। বিদ্রোহী 
বাঙালী ব্রাজ্ত শ্রমিক-শক্তির জাগরণ এনেছে দেশের বুকে, এ যুন্ধে 
বঙ্গেশ্বরের পরাজয় অবশ্থস্ভবী। কিন্তু, এ সময়ে বঙ্গেশ্বরের পরাজয় তো 
বাংলার পক্ষে শুভ নয়। এ সংবাদ যদি একবার গজনীতে পৌভায় 
তাহলে আর রক্ষা থাকবে ন! ) রাজার এ ছূর্বলতার সুযোগ নিয়ে বিধন্্ীর 
দল ছুটে আসবে এই স্তগ্রলা৷ সুফলা সোনার বাংলার স্বাধীনতা-হরণ 
করতে। [নেপথ্যে আর্তনাদ উঠিল ] ওকি ও কিসের আর্তনাদ ! 


ছিননমুণ্হস্তে রাজু আসিল । 


রাজু । হাঃ-হাঃহাঃ, চমকে উঠছেন ব্রাঙ্ষণ! কিন্ত, এই পিশাচ 
সেনাপতির নৃশংসতার পরিচয় আপনি কতটুকু পেয়েছেন; কত সুখের 
ংসার ছারখার করেছে, কত যুবককে কুকুর শেয়ালের মত হও্যা। করেছে, 
কত ছেলেকে ঘুমন্ত অবস্থায় মার কোল থেকে ছিনিয়ে এনে নৃশংসভাবে 
হত্যা করেছে, কত কুলবধুর সতীত্ব পথের ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে। 
কত সতী নারীর দীর্ঘশ্বাসে--অভিশাপে বাংশার আকাশ বাতাস 
ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল, আমি সে ভার সরিয়ে দিয়েছি । 
উদরগিরি। সেনাপতিকে সরিয়ে দিয়ে, মুষ্টিমেয় বাঙালীর হয়তো 
উপকার করেছ, কিন্তু বাংলার কতবড় সর্বনাশ করলে, তাকি বুঝতে 
পারছ সৈনিক ? 
[ ৪৭ ] 


ন্িঞিন্ী ন্বাঙ্গাজ্লী [ দ্বিতীয় অঙ্ক । 


রাস্ু । বাংলার সর্বনাশ ? 

উদয়গিরি। নয়তে। কি? বাংলার প্রজারা বিদ্রোহ করে 
সেনাপতিকে বধ করেছে, রাজাকে পরাজিত করেছে, রাজ্য অরাজক- 
বিশৃঙ্খল, এ সংবাদ যদি একখার মহম্মদ ঘোরীর কাছে পৌছায়, তাহলে 
দেশে কতবঙ সর্বনাশ হবে তাকি বুঝতে পারছে সৈনিক । 

রান্জু। মহম্মদ ঘোগী কি বাং! আক্রমণ করতে চায়? 

উন্গিরি। অসম্ভব নম়। ধিলী জয় না করে যদিও বাংলায় 
আস। সম্ভব নয়, তবুও তয় হয়, ষদি দন্যুর দল ছদ্মবেশে নগরলুঠন 
করে। 

রাজু । তাহলে আমাদের এই বিপ্লব কি অদ্ধপথে বন্ধ হবে ব্রাহ্মণ? 

উদয়গিরি। বন্ধ করতে আমি বলছি না। তবে বাংলার ক্ষতি হয়, 
এমন কিছু করো না। যাও, এই মুহুর্তে এ ছিন্নমুণ্ড নদীতে ফেলে দিক্কে 
এস । সাবধাণ, সেনাপতির মুতানংবাদ যেন সাধারণের কর্ণগোচর ন। 
₹য়। 

রাজু, মাপনি শুধু বঙ্গেশ্বরেরই গুক্কু নন, আপনি সাতকোটি 
বাঙালীর দর্নদী পিতা) এতট। দুরনবশিতা না থাকলে আজ আপনি 
সব্বজ্লমাগ্ত মে।হান্তে আসন আধকার কমতে গারঙেন না। আজ 
আনার তে ভুঁপ তেঙ্গে ।দলেন, মেজন্ত চিরাদন আমি আপনার ক্রীতধান 
হুদে রহুলাম। | প্রস্থান । 

উদয়গিরি : এতবড় একটা বীৰকে বঙগেশ্বর বিদ্রোহী করে তুললে? 
ব্প।লসেন । তোমার মত মূর্খ বোধহয় পৃথিবীতে আর ৫$উ নেই। 

নগ্রপাদে নতমস্তকে বল্লীলসেন আসিল। 

খল্ললদেন। ঠিকত বলেছেন গুরুদেব! আমার মত মুর্খ পৃথিবীতে 

আর কেউ নেহই। 
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ছিতীয় দৃস্ত। ) নিরিপলী হাজ্ছক্পী 

উদয়গিরি। বল্লাল! 

বল্লালসেন। আজ আমি প্রজাদের কাছে মার্জনা চাইতে এসেছি 
গুরু! 

উদয়গিরি। বুঝতে পেরেছ বল্লাল! যে জাগরণের সাড়া পড়েছে 
বাংলার বুকে, তাঁতে চোখরাডিয়ে আর শাসন করতে পারবে না ? 

বল্লালসেন। আমার ভুল আমি বুঝতে পেরেছি গুরু ! আজ মামার 
প্রজার বিদ্রোহী, সৈন্তদল বিশ্বাসঘাতক, সেনাপতি নিহত, বাংলার বাঁজ। 
এখন সহায়সম্বলহীন প্রজ!র মুখাপেক্ষী । আমাকে বক্ষা করুন গুরুদেব ! 
আ'মার প্রজাদের আবার আমাব সহায় করে তুলুন। 

উদ্দয়গিরি। আমি বল্লে হয়তো ওরা আন্দোলন বন্ধ করতে পারে, 
কিন্তু তোমাঁকে ওরা বিশ্বাস করবে না বল্লাল! তার চেয়ে তৃূমি নিজেই 
ওর নেতা রাজুর কাছে যাও, সেই এ বিপ্নব মুহূর্তে বন্ধ করে আবার 
তোমাকে প্রজাদের শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করবে । আমি এখন আসি 
বল্লাল! আশীর্বাদ করি-_তুমি বাংলার আদর্শ প্রজাপালক হুও। 

| গ্রস্থান। 

বল্লালমেন । আদর প্রজাপালক ! হাঃ-হাঁঃহাঃ! গুরুদেব মনে 
করেছেন যথাথ-ই আমি অন্কৃতপ্ত । আমার এই অভিনয়কে তিনি সত্য 
বলেই মশে করেছেন। কিন্তু কেন আমি অনুতপ্ত হব? দেনাপতি 
গেলেও আমি তো আছি। বাংলার রাজ! বৃদ্ধ হলেও এত কাপুরুষ নয়। 
যে আগুন জেলেছে আমার বুকে এ ঘ্বণ্য চগ্ডাল-গ্রজারা, তা এত শীত 
নির্বাপিত হবে না ত্রাণ! শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ্ শঠতায় আজ রাজু 
জয়লাভ করেছে, শঠতায় তাকে দমন করবো । এ না সে জয়োল্লাসে 
সদস্ত পদবিক্ষেপে কল্লোলানন্দের প্রাসাদদুর্গপথে আসছে । যাই অস্তরাল, 
হতে ওর মনোগত ভাব জেনে নিই। [ প্রস্থান | 
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হিলিন্বী বাঙ্গালী [ দ্বিতীয় অন্ক। 
রাজু আদিল। 


রাজু 1 শ্রমিকের জয়, শ্রমিকের জর! ওরে বাংলার অভাগা 
শ্রমিক! তোরা উৎসব কর, তোর! উৎসব কর, উড়িয়ে দে 
গগনমার্ে তোদের ব্বাধীন পতাকা, আজ শ্রমতন্ত্র রাঙ্জয প্রতিষ্ঠার প্রথম 
উদ্বোধন | 

নতমস্তকে বল্লাীলসেন আফিলেন । 

বলীলসেন। রাঁভু--ভাই-_ 

বাজু। একি মহামান্য বঙ্গেশ্বর! আপনি এসেছেন দীন দরিদ্রের 
কাছে £ 

বল্লাগুসেন। আায়শ্চন্ত করতে এুসছি! আমার ম্হাপাপের 
গ্রায়শ্চিন্ত করতে এসেছি । 

রাজু। প্রী্নশ্চিভ 

বল্লালসেদ । ইটা ভাই ! আমাকে বিশ্বাস কর। ধশক্রোশ আমি 
পাঁযে ছেটে এসেছি । একা না লে আমি এজার মনে বিশ্বাস আনতে 
পারবে না, শাঁণখুলে মার্জনা ও চাইতে পারুবো না । 

রাভু। আপন মচ্জনা। চাইবেন প্রজার কাছে ? 

বললালসেন । আশ্চর্য্য হচ্ছ? আজ আমি মন্মে দর্মে বুঝতে পেরেছি 
সৈনিক! চোখরাডিরে এজার অন্তুর জয় কৰা! যায় না, নিজের স্বার্থ 
বিন্জন না দিলে প্রজার স্থখশান্তির দিকে তাকান বায় না, নিজেকে 
শ্রমিক ভাইদের মধ্যে বিলিয়ে ন। দিলে বাংলাকে শক্তিশালী করে গড়ে 
তুলতে পারবো না! তাই আমি অন্গতপ্ত অন্তরে ছুটে এসেছি, সমস্ত 
শ্রমক প্রজাদের তরফ থেকে আমকে মার্জনা কর ভাই! 

রাজু । ন!--না, আপনি কি বলছেন বঙ্গেশ্বর! ওকখ। বলে 
আমাকে অপরাধী করবেন ন!। নিজের ভুল বুঝতে পেরে আপনার 
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দ্বিতীয় দৃশ্ত। ] নিিলন্নী ন্বাস্চল্লী 


অন্তরে যখন অনুতাপ জেগেছে, তখন সমস্ত গ্রানি ধুয়ে মুছে গেছে । 
যান প্রভু! প্রজারা আজ থেকে আবার আপনার নির্দেশ মেনে 
চলবে। 

বল্ল।লসেন। তবে, রাঁজভক্তির নিদর্শনস্বরূপ প্রজাদের পক্ষ হতে 
বাংলার রাজাকে নজর দাও । 

রাজু । শ্রমিকের তো৷ কোন ধন-সম্পদ্‌ নেই রাজা ! 

বললালসেন। কেন বীর! তরবারীই তো বীরের অমূল্য সম্পদ্‌। 
এ তরবারিই "আমাকে নজর দাও । 

রাজু । বঙ্গেখর ! 

বল্লালসেন। চম্কে উঠলে কেন বীর? "হ'লে অন্তর দিয়ে তুমি 
সংমাকে ক্ষমা করনি। 

রাঁজু। না সমাট, তা নয়। তবে-- 

বললালসেন। তবে? 

রাজু । তরব্ধার নঙ্গর দিলে আবার আমাকে আপনার দাগত্ব 
ত্বীকার করতে হবে, কিন্ত আমি যে-_- 

বললালসেন। চাকরি কেন তাই? স্বাধীনভাবে দেশরক্ষা করতে 
তুমি সেনপতির পদ অলঙ্পত কর। তবুও নীরব? এখনো বিশ্বাস 
করতে পারলে না? তোমার দেশের ভাই আমি, বাঙালী আমি, শত 
অপরাধে অপরাধী হলেও বাংলার রাজ। আমি, নগ্রপদে অনুতপ্ত 
অন্তরে ছুটে এসেছি মার্জন। চাইতে -_[ নতজানু হইলেন ' 

রাজু । উঠুন বঙগেশ্বর ! সৈনিকের নিষ্ুর হৃদয় গলে গেছে; ধরুন 
প্রভু আমার তরবারি, সমস্ত শ্রমিক ভাইদের প্রতিভূ হয়ে আমি 
আপনাকে নজর দিলাম। [তরবারি দিয়] আর শুনে যান বাংলার 
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ন্িবিলিন্ী বা্গলী [ দ্বিতীয় অন্ক। 


অনুতপ্ত রাজা! আজ থেকে রাজু আর বিপ্লবী বাঙ্গালী নয়, বাঙলা 
মায়ের স্বাধীনতারক্ষী রাজভক্ত প্রজা | 

বন্পালসেন। আঃ, নিশ্চিন্ত! চল ভাই! তোমার স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে 
তোমার গৃহে ফিরে চল। 

রাজু। আমি কথ! দিচ্ছি বঙ্গেশ্বর ! কাল প্রভাতেই আমি আপনার 
কাছে ফিরে যাবো । এখন চলুন--আপনি পরিশ্রান্তঃ বিশ্রাম করবেন 
চলুন। 

বলালসেন। নিশ্প্রয়োজন। এখনি আমাকে প্রাসাদে ফিরে যেতে 
হবে। [স্বগতঃ] এইবার আমি তোমাকে দেখে নেবো কল্লোলানন্ন। 
আমি মাবার তে'মার প্রাসাদ আক্রমণ করবো। এবার কাট] দিয়েই 
আমি কীট! তুলবে! । 

| প্রস্থান । 

রাজ । যাক্‌, এতদিনে বুক থেকে একট! পাষাণভার নেমে গেল 
এইবার বাংল! মা. নেপথ্যে অট্টহাস্ত ] ওক ওকি, কে হাসে? কে 
হাসে? একি, কেন ওঠে পেচকের বীভৎস চীৎকার? একি অমঙ্গল! 
তবেকি আমি ভুল করেছি--ভূল করেছি? না-_ না, বাঙালী এত 
হীনবল নয়। 


[ প্রস্থান । 
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ভুভ্ডজীজ্ম কুম্ছ্য। 


মায়াবতীর অস্তঃপুরস্থ কক্ষ। 
মায়াবতী আদিল । 


মায়াবতী । আজ সেজেছি অপরূপ সাজে । ক্কিস্ত কাঁর জন্য? 
সবাই বলবে বৃদ্ধ রাজা বল্লালসেন যুদ্ধ জয় ক'রে ফিরে আসছে, তারই 
বিজয়োৎসবে আমি সেজেছি মোহিনীর সাজে । কিন্তু আমি জানি, এ 
আমার উৎসবসজ্জা নয়, বৃণস্জা । আক্গ আমি যুদ্ধ করবে! । ধৈর্যশীল 
মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করবো, তাই এই রণবেশ। যদি কেউ প্রশ্ন করে, কে 
সেই মান্ুষটি? সে কথা উচ্চারণ করলে গ্রক্কৃতি শিউরে উঠবে, বাতাস 
সুব্ধ হয়ে যাবে, মানুষ মৃচ্ছিত হ'য়ে পড়বে । আর আমি, তার মাঝে 
াড়িয়ে থাকবো স্থির যুদ্ধাকাজ্ষিণী হ'য়ে । বাবা--বাবা! ভূমি আমার 
বুকে বল দাও । তোমার আর দিদির শোচনীয় মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে 
আমি আজ কয়েক মুহূর্তের জন্য নরকের পিশাচিনী হবো, তুমি আজ 
আমার বুকে শক্তির প্রেরণ জাগিয়ে দাও। ভগবান! অপরাধ নিও 
না, প্রতিহিংসার নেশার নারীত্ব আমার ব্যর্থ ক'রে দিয়েছি, তুমি আমায় 
মাজ্জ'ন। কর। 


জনৈক নর্তকী আসিল। 


নর্তকী । যুবরাজ এসেছেন। 
মায়াবতী । এসেছে? যাও--যাও, তাকে অভ্যর্থনা! ক'রে নিয়ে 
এদ। না--না, আমিই যাচ্ছি। 
[ প্রস্থান। 
| ৫৩ ] 


হিগীলী লাঙ্গালী [ দ্বিতীয় অঙ্ক । 


ধানুকী আসিল । 


ধান্ুকী। বলি হ্রদে, ও ছেমরি! ছোটরাণীডে আজ আবার 
এন্ডা কি নীলেখেলা সুরু করল্‌? 

নর্তকী । তাআমিকিজানি! 

ধান্থুকী। তোরা জানস্‌ ন1? এই বুড়ামানুষডারে কেন মিছে 
কথ। কস? হক্কল নীলের মদ্দ্যি তোর! আছিস। 

নর্তকী । কেন বাজে কথা বল? 

পানুকী। আমার হক্কল কথা বাজে অইল? আচ্ছারে ছেমরি! 
ছেডরাঁণীড! ছামরাভারে ডাকছে কেনে, না হুইনা! আমি যামু না। প্র 
ছ্যামরাডারে লইয়া! আয়ে দেঠি। আচ্ছা রে ছেমরি! আমিও ধাঙ্ছকী 
ডাকাত মনে থাহে যেন। 


রঙ 


[ প্রস্থান । 
লক্ষ্মণসেনকে লইয়া মায়াবতী আসিল। 


মান্গাবতী। এস--এস কুষার। 

লঙ্ষ্ণসেন। আমার অভ্যর্থনার জন্তই কি মহারাণীর এই আয়োজন ? 

মায়াবতী । হাকুমার! তোমার জন্তই আমার এই অপরূপ সাজ, 
এই উৎসব-মায়োজন। 

লক্ষণসেন । [ বিরক্ত হইয়1 ] নিশ্প্রয়োজন ! এ সমস্ত আমার ভাল 
লাগছে না; যদি কোন প্রয়োজন থাকে, মহারাণী শ্বচ্ছন্দে তা বলতে 
পারেন, আমি এখনি বিদায় নেবে! । 

মায়াবত্তী। এর মধ্যে বিদায়ের কথা লে আমাকে ব্যথা দিও ন! 
কুমার! তুমি বসে! 


॥ ৫৪ ] 


তৃতীয় দৃশ্ত। ] ন্িঞ্ীনী ল্রাহ্ষাল্নী 


[ একপ্রকার জোর করিয়া বপাইল। গ্রথম নর্তকীকে ইঙ্গিত করিলে 
সে সকলকে আহ্বান করিল ? নর্তকীগণ নৃত্যগীত আরন্ত করিল ] 


নর্তকীগণ। গঈগীভ | 


জোছনা হাসিয়া ছড়াল ধরায়। 
রজনী সজনী ডাকে জোছনায় ॥ 
ঠাদের বদনে কে দিল চুমাঃ 
সোহাগের তার নাহি উপমা, 
লতিক1 ছুটিছে জড়াতে সোহাগে প্রিয়র কোমল গায় & 
কোয়েল ডাকিছে গানের সুরে, 
সাড় দেয় ডাকে কোয়েল! তারে, 
প্রিয় কথা শুনে মেঘের আড়ে চাতকী হাকিয়া যায় ॥ 


| নৃত্যগীতান্তে লক্ষমণসেনের গলা একটি মাল! পরাইয়া দিয়া চলিয়া. 
গেল। 


লক্ষণসেন। একি! একি ব্যবহার! [মাল্য ছিড়িয়া ফেলিল] 
নাঁ-না, কি হুর্গন্ধ, যেন ভীবস্ত নরক! বাতাস বিষাক্ত হয়েছে, নিঃশ্বাস 
বন্ধ হরে আসছে। আমি পালাই- আমি পালাই। [চলিয়! 
যাইতেছিল ] 

মায়াবতী । যেও না-_যেও না কুমার! কথা আঁছে। 

লক্ষণসেন। বলুন। 

মায়াবতী । কেন তুমি বিরক্ত হচ্ছ কুমার? এদব কি সত্যিই 
ভাল লাগে না? 

লঙ্গণসেন। না। 

মায়াবতী । কেন? 

[ ৫৫ ] 


হিঞনী আাচ্গাক্পী [দ্বিতীয় অন্ক। 


লক্ষণসেন । এর উত্তর আমি দেবো না। অন্ত কোন প্রয়োজন 
থাঁকে বলুন । 

' মায়াবতী । প্রয়োজন ? হ্যা." লক্মণসেন ! আজ তোমাকে আমার 
একাস্তই প্রয়োজন; আর আমি নিজেকে সংযত রাখতে পারছি না, 
কুমার_ কুমার ! আমি তোমাকে ভালবাসি ! 

লক্ষমণসেন | ওঃ1 একি মানবী না পিশাচী? এখনো চন্ত্-ুর্য্য 
উঠছে তো? মাতা সন্তানকে ন্তন্ত দিচ্ছে না বিষ প্রয়োগে হত্যা করছে? 
আগুন জ্বলছে, রাজপুরীতে আগুন জল্ছে, এ আগুনের লেলিহান শিখ! 
বোধহয় রামপালের আকাশেও উঠেছ ! ওরে রামপালের প্রজারা, 
তোর পালা. তোরা পালা । 
[ পলায়নোগ্ভত, মায়াবতী হাত ধরিল ] 

মায়াবতী । আর আমাকে উপেক্ষা করে! না কুমার! আমি 
তোমাকে চাই! তোমার আমার মিলন বোধহয় বিধাতার অভিপ্রেত। 

লঙ্মণসেন। মা! মা! সন্তানের সঙ্গে এ ছলনা কেন? সম্বরণ 
কর--সম্বরগ কর জননি, তোমার বজ-কঠোর বাণী। [নতজানু 
হুইল ] 

ধান্ুকী আসিল। 

ধান্নুকী। আর কি কৈবি ক' রাক্ষুপি। আর কি কৈবিক'! 
পোলাডার মাথা এইবার চিবাইয়! খা, তা লি তোর আশাডা 
পোরবানে। 

লক্ষমণসেন। ধান্ুকী! 

ধান্ুকী। আমি হন্কল কথাছুনছি দাদু! ওরে ওরাক্ষুসি! তুই 
কি মায়ের গভ্‌ভে জন্ম নিস নাই? মা-পোলা সম্বন্ধ কি তোগর গ্তাশে 
নাই? তোগর জাতে কি বাপ-কিটিতে বিয়া হয়? 

[ ৫৬ 7 


তৃতীয় দৃশ্ঠ |] ন্বিীত্বী বাস্গন্লী 


মায়াবতী । সাবধান ভৃত্য! কেন তুই আমার মহলে এসেছিস? 

ধান্ুকী। তোর মাথাঁডা চিবাইয়। খামু কইয়া । ওর মহল! বর 
মহল অলার বিটি হইছে ও) ধান্থুকী ডাকাতের পরিচয়ডা এহনে! পায় 
নাই ছেমরী, তাই আমাকে চোখরাঙার, তোর ও ড্যাবরা চোখ আল 
দিয়া কানা কইরা দিমু। 

মায়াবতী । এই, কে আছিস-_ 

ধান্নুকী। এই সাবধান! যদি চিল্লাবি ত এক ঘুসিতে মাথাড৷ 
গুরাইয় দিমু। চল দাদু! চল! হে নরকডায় থাইকা কাম নাই। 
হেই ছোটলোঁকের মাইয়া! আবার যদি দাদুরে জালাতন করিস, তা 
হলি আর ধান্কী ডাকত তোরে আন্ত রাখব না, এক আছারে 
মাইরা ফা!লাবে। 

 লক্ষমণসেনকে লইয়া! প্রস্থান । 

মায়াবতী । ব্যর্থ হলে!! ব্যর্থ হলো এ কৌশলজাল ! লক্ষ্মণসেন, 

এইবার কাল ফণিনীর দংশন সহা করবার জন্ত প্রস্কত হও । 
বল্লালসেন আসিল। 

বল্লালমেন। তোমার এই উৎসব-আয়োজনে আমি খুবই আনন্দিত 
হয়েছি প্রিরতমে ! একি, মুখ ভার কেন? চক্ষুদ্বয়ে অশ্ররেখা--কি 
হয়েছে, কি হয়েছে সুন্দরি ? 

মায়াবতী । মহারাজ-__[ চক্ষে অঞ্চল দিল ] 

বল্লালসেন | একি! কৌদে! না কেদে ন! প্রিরতমে ! আমি 
সব নইতে পারি, কিন্ত তোমার চোখের জল যে আমি সইতে পারি না। 
বল, প্রিয়ে কোন পাষণ্ড তোমার মনে ব্যথ! দিয়েছে? 

মায়াবতী । মহারাজ! আমাকে অপমান করতেই কি এখানে 
এনেছেন? 

[৫৭] 


নিঞলী আঙজ্গজ্লী [ দ্বিতীয় অন্ক। 


বলালসষেন। অপমান! তোমাকে করেছে অপমান! কে-কে 
সেই মৃত্যু-অভিলাধী পতঙ্গ ? 


মায়াবতী । আপনার পুত্র লক্ষ্পণসেন, আর ধান্ুকী । 


বললালসেন। এই, কে আছিস? কুমার লক্মণসেন আর ধান্থুকীকে 
পাঠিয়ে দে। 


মায়াবতী । কি বলবো মহারাজ! আপনার পুত্র আমার নারীত্বের 
অপমান করতে চেয়েছিল। 

বল্লালসেন। ওঃ--বলো না--আর বলে! না মায়াৰতি! 

মায়াবতা । তার এই পাপ কার্য্যের সহায়তা করেছে রাঁজ ভৃত্য 
ধানুকী। 

ব্ীলসেন । কে আছিস, জল্লাদকে সংবাদ দে। 

মায়াবতী । স্থির হোন-স্থির হোন প্রভু ! 

বললালসেন। বল কিমায়া! আমার রক্তে লেগেছে কলঞ্চের ছাপ-_ 
আর আমি থাকবো স্থির? ন1- না, চরিত্রহীন লম্পট পুত্র জীবিত 
থাকলে রামপাল বিধিযে যাবে। 

মায়াবতী । ভেবে দেখুন য্হারাজ । লক্ষ্ণসেন যুবক, তাঁর উপর সে 
প্রজাদের প্রিয়পাত্র, এ সময় তাঁকে প্রাণদণ্ড দিলে, প্রজার! বিদ্রোহ 
করবে। তার চেয়ে আপনি তাকে নির্বাসন-দণ্ড দ্রিন। 

বল্লালসেন। আচ্ছা! তোমার অন্ুবোধে তাকে নির্বাসনদণ্ডই 
দেবো; কিন্তু ধান্কী__ 


মায়াবতী । তাকে আমীর ভৃতোর কাজে নিযুক্ত থাকতে আদেশ 
দিন, আমি তাঁকে শাসন করবো। 
বঙ্লালসেন। উত্তম, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে রাঁণি ! 
[ ৫৮ ] 


তৃতীয় দৃশ্ত । ] ন্িলিগুিল্ী শ্বাজ্গজী 
লম্মণসেন আসিল । 


লঙ্ণসেন । আমাকে স্মরণ করেছেন পিত1? 
বললালসেন। হ্যা, [ ঘ্বণাভরে ] তোর পাপলীলার সঙ্গী সেই ধান্ুকীটা 
কোথায়? 


ধান্ুকী আদিল । 


ধান্ুকী। ধানুকীটে ঠিক ছ্যামরাডার পেছনে পেছনেই আছেক, 
রাজবাড়ীতে যে পেড়ীর উপদ্রব বেড়েছে, তাতে পৌোলাডারে একলা 
ছাড়িয়! দ্বেবানে সাহস হয় না। 

বল্লালসেন। স্তব্ধ হ পাপি! 

ধান্ুকী। পাপী। ধান্ুকী তভাকাতি ছারছে কর্তা, তারে এহন 
পাপী কয় কোন সুমুন্দি ? 

বল্লালসেন। লক্ষ্মণসেন ! ৩:--ভোমার মুখদর্শনেও মহাপাপ। 
যাও-_ কোন প্রশ্ন না করে আজ রাত্রেই রাজপুরী পরিত্যাগ কর। 
আমি তোমাকে নির্বাসিত কর্লাম। 

ধান্তুকী। কি কইল্যা? কি কইল্যা কর্তা? 

বন্লীলসেন। আর ধানুকি! আজ থেকে তোঁকে ছোটরাণীর 
ভৃত্যপদে নিযুক্ত করলাম । 


| প্রস্থান। 
ধানুকী। নানা, আমি মান্ুম না রাজার হুকুম! দাছুরে 
রাজবাড়ী থন হুটার কোন্‌ হালায়? 
লক্ষমণসেন। অবাধ্য হয়ে। না ধান্থকি! চিরদিন তুমি আমার কথা 
মেনে এসেছ, আজও এ অনুরোধটা রাখ। 


[ ৫৯ ] 


ব্িগীজী শাম্গজ্লী [ দ্বিতীয় অন্ক। 


ধান্ুকী। ওরে দাহ! তুই আমারে ও হুকুমডে করিস নি! 
আমি তোরে যাতি দিমু না। 

লক্ষমণসেন! ছিধানুকি! রাজ! দিয়েছেন দণ্ড, সে আদেশ আমায় 
পালন করতে দাও। আমাকে হাসিমুখে বিদাও দাও ভাই ! 

ধান্কী। ওরে, নারে দাছ, না! আমি তোরে বিদায় দিবার 
পারুম্‌ না, তুই আমারেও সঙ্গে নে দাদ! 

লক্মণসেন । তোমাকে সঙ্গে নিলে যে রাজ-আদেশ অমান্ত* কর! 
হবে ভাই । আমাকে একাই যেতে হবে। 

মায়াবতী । রাজাদেশ পালন করাই যদ্দি কুমার যুক্তিযুক্ত মনে 
করে থাকে, তবে এত বিলম্ব কেন? 

ধান্নুকী। ওরে, ও রাক্ষুসি ! চুপ কর্‌ চুপ কর্‌! নইলে এখুনি 
গল! টিপে মাইরা ফেলমু। 

লঙ্মণমেন। ছি, ধান্ুকি? পিতা তোমাকে ওর ভূত্যপদে নিযুক্ত 
করেছেন ; ছে!টমার অপমান করলে পিতারই অপমান হবে। আমি 
যাই ভাই, ছঃখ ক'রে! না) এ আমার অৃষ্টলিপি, তুমি ত মুছে দিতে 
পারবে না। 

ধানুকী। ওঃ-_ওরে বিধেতে পুরুষ! ওপর থেকে দেখতে পাচ্ছিস 
ত? গোর বাজাড। বিল অপরাধে পোলাডারে তাড়িয়ে দিলে। মনে 
রাখিস _বিচাঞএ করিস। [ কীদিয়া ফেলিল ] 

লক্ষমণূসেন। কেঁদে পােদো না ধানু।ক! যদ্দি ঈশ্বর থাকে, 
খম্ম যদি সত্য হয়, পিতার এ ভুল একদিন নিশ্চয়ই ভাঙবে । অন্তায় 
করেছি, অত্যাচার করেছি, নিজগুণে ক্ষমা কর ভাই! 

ধান্নুকী। বলিদ নি--ওরে বলিস নি, বুকডা ফাইটে বাইৰা!! 
ও$-_রাক্ষুসি_ বাক্ষুপি- 


রী 


1 


তৃতীয় দৃশ্ত । ] নি€নলী লাভ্গালশী 


লক্ষণসেন। [ কীদিয়৷ ফেলিল ] ধানুকি-_ 
ধানুকী। নানা, আমি তোরে ছারুম না আমি তোরে যাবার 
দিতে পারুম না জড়াইয়া ধরল 7 
মায়াবতী । ছাড়- ছাড়, ছেড়ে দে বৃদ্ধ! 
ধান্ুকী। ওরে রাক্ষুসি, আমাদের ছাইর] দে--আমারে ছাইর! 
দে! 
| মায়াবতী জোর করিয়া! ছাড়াইয়৷ লইল ] 
লক্মণসেন । বিদায় ধান্থুকি,_-বিদায়-_ 
ধানুকী। ওরে দাছু, ধান নি! ফিইগা আয়--দাছু ফিইরা আর-_ 
মায়াবতী । দুর হ অপদার্থ! [ ফেলিয়া! দিল। 
ধানুষ্ী। নানা, আমি যাবার দিমু না: ওরে লক্ষণ দা! 
তুই ফিইবা! আয়-_তুই ফিইরা আদ! 
[ ছুটি চলিয়া গেল। 
মায়াবতী । হাঃহাঃহাঁঠ বললালমেন! ভোম!র রাজ্যের মূল উৎপাটন 
করে আমি ধলেশ্বরীতে নিক্ষেপ করবো» আজ মাত্র তার ভিত্তি 
শিথিল কর্লাম। 
[ প্রস্থান। 


্ুতর্থ কুস্ছ্য | 
কলোলানন্দের প্রমান । 
গীতকণ্ে সুবিমল আসিল । 


ল্বিমল। ীভ্ভ | 
জয় দে আজ বাংলা মায়ের ওরে সাত কোটি সন্তান । 
তোদের কের সমব্তে ধ্বনি কীপাবে বিদেশী-প্রাণ ॥ 
হস্কার দিয়ে জানারে বাঙালি, 
বাংলার বুকে মোরা মহাবলী। 
তস্তের মুখে হবে কোলাকুলি, বিদেশী দন্তা সাবধান ॥ 


গীতকণ্ঠে মহানন্দ আঁসিল। 


সহানন্দ। 2টভ্ি। 
সাবধান সাবধান-সাবধান__ 
ওরে বাকা বাঙ্গাি, তোরা সাবধানে চল্‌। 
বিধন্মা দ্য ও২ পেতে বসে, পুঠনে ও%। ই অহাবল ॥ 
সাঁথধানে মেট ঘরোরা বিবাদ, 
ক'রদ না৷ পাগল কোন প্রতিবাদ; 
দুর্ধল হলে জাতীয় জীবন শান্তির দেশে জলিবে অনল ॥ 
স্ুবিমল। সাধু কাকা! তোমার এই গানটা আমাকে শিখিয়ে 
দেবে? 
মহানন্দ। দেবো ভাই। 
স্ববিমল। আচ্ছা কাকা! ছেলের! যুদ্ধ শিখছে দেশের জন্ত, 
আমি গান শিখে দেশের কি উপকার করবে! কাক1? 
| ৬২) 


চতুর দৃশ্ত |] হিলনী লাজ্চাল্লী 


মহানন্দ। দেশ জাগাবে। দেশকে জাগাতে হলে সব প্রথম কবি 
আর গায়ককে দিতে হবে অন্তরের দান। কবি দেবে জার্গরণের বাণী, 
গায়ক তুলবে কে অগ্নিময় গুরের বাঙ্কীর | 


রাজলক্ষমী আসিল । 


রাজলক্মী! তাই বুঝি এই ব্রত নিয়েছে মহানন্দ? 

স্থবিমল। কাকার মত গান গেয়ে আমিও দেশকে জাগাবে। ম! । 

রাজলক্ী । 'তাই কর-_তাই কর বাবা । 

মহানন্দ। জাগাও--জাগাও স্ুবিমল! তোমার মধুকঠ্ঠের অগ্রিম 
ন্ুরবঞ্ধীরে জাগিছে দাও আত্মকলহে লিপ্ত হতভাগ্য বাঙালীদের । 


| স্ুবিমল গাহিল | 
স্বণসিল। গীত ॥ 
জাগরে বাঙাপি ভাই! 
রাখিতে মায়ের মধ্যাদ| মান নব জাগরণ চাই ॥ 
ভায়ে ভাংয় যি হয় হানাহানি, 
পড়িবে যে শিরে সহসা অশনি, 
দ্ররিদ্র অথ" ধনী মহামানী জাতির বিচার নাই ॥ 
[ গীতাস্তে গ্ুবিমল চপিয়া গেল । 
রাঁজলক্ী। স্থবিমংলর কে এই অগ্রিময় সুরবঙ্কার তুমিই তুলেছ 
মহানন্দ? 
মহানন্দ। আমার কৃতিত্ব এতে নেই লক্ষ্মি! লসুবিমল ছাই চাপ! 
আগুন, আমি তাতে ফুৎকার দিয়েছি । 
রাজলক্মী। আমাকে লুকোবার চেষ্টা করো! ন! মহানন্দ ! ও আমার 
ছেলে ৰ'লেই তুমি ওকে এত ভালবাস । 
[| ৬৩ ] 


ন্হিলন্ী বাঙ্ছাল্লী [ দ্বিতীয় অস্ক। 


মহানন্দ। [ন্মিত আননে] ভালবাসা ! সন্ন্যাসীর আবার, 
ভালবাস। ৷ 

রাজলক্ী। জানি মহানন্দ! আমারই জন্তে তোমার এই সন্যাস 
গ্রহণ ! 

মহানন্দ। | হাসিল ]কে বল্লে? যাকৃ, আজই আমি চলে যাবো, 
আমাকে বিদায় দাও লক্ষি ! 

রাজলক্্ী। আর কিছুদিন থাক মহানন্দ! 

মহানন্দ। না লক্ষ্মি, সন্গ্যাসীর ব্রত জনসেবা, সে ব্রত ভঙ্গ ক'রে 
বলাসের মধ্যে ডুবে থেকে আমি মহাপাপে লিপ্ত হতে পারবো না। 

রাজলক্ষমী। তবেষা€ মহানন্দা! আমি তোমার ব্রত-সাধন-পথে 
বাধ! দেবো না। কিন্ত, বলে যাও, আবার দেখা পাবে! তো? 

॥ মহানন্দ গাহিল ] 
মহানন।। গীভ্। 
আমি দিবানিশি দেখি বুকে অাকা মোর মানসী প্রতিমাটিরে । 
কও হাসি, কভু অভিমানে ফিরি, ভাসি মোর আখিনীরে ॥ 
আমার ভুবনে নাহিক বিরহ, 
মিলনের বাঁশী বাজে অহরহ, 
নয়নে দেখায় টুটিবে স্বপন, বিরহ আসিবে ফিরে ॥ 
| গীতাস্তে মহানন্দ চলিয়। গেল । 

রাজপক্মী। | ৮স্ষু মার্জন। করিল! ] তোমার অনন্ত প্রেমের সুদ্ধে 
ন্বান করবার সৌভাগ্য আমার এ জন্মে হল না মহানন্দ, অপেক্ষা 
করুবে প্রেমিক, পরজন্মের আশায় ! 


মহারাণীর প্রবেশ । 
মহারাণী | সই! মহানন্দ চ'লে গেল। 
॥ ৬৪ 7 


চতুর্থ দৃশ্ত | ] ন্িঞনবী শ্বাস্চান্লী 

রাজলক্মী। হ্যা! 

মহারাণী। এত বড় আত্মত্যাগ পৃথিবীতে নেই! ও সত্যিকারের 
প্রেমিক ; নদীর শ্রোতের মত উগ্ভাম গতিতে বয়ে যাচ্ছে ওর শ্বচ্ছ 
প্রেমধারা, যেন অপরকে দ্বান করিয়েই ওর সার্থকতা, প্রতিদানের আশা! 
রাখে না। 

রাজলক্ষী। দেশমাতৃকার উপর ওর অসামান্ত স্নেহ। 

মহারাণী । ওষে বিশ্বপ্রেষিক ; ওর মত দেশপ্রেমিক আর কে আছে 
সই? 


রাজু আমিল। 


রাজু। রাণি! সই! আনন্দ সংবাদ! 

মহারাণী। কি সংবাদ? 

রাজু । রাজ। বল্পালসেন নিজে এসে আমার কাছে সন্ধি করে গেছে। 

মহারাণী। রাজ! বল্লালসেন নিজে এসে সন্ধি ক'রে গেল? 

রাজু । হ্যা, সে তার কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত, এতদিনে তার ভুল 
ভেঙেছে বাণি ! 

মহারাণী। কোনদিনই তার ভূল ভাঙ্গবে না স্বামী, ভাঙ্গতে পারে 
না; জাতিকে ছূর্ব্বল করে দিতেই সে বাংলায় জাতিভেদ আর শ্রেণীভাগ 
করেছে । মনে হয়, এ সান্ধ তার একট শয়তানি চাল। 

রাজ্কু। সেকি! আমি যে তাকে সন্ধিচুক্তির নিদর্শন ন্বরূপ শ্রমিক 
ভাইদের প্রতিভূ হয়ে, আমার তরবারি নজর দিয়ে তার অধীনতা শ্বীকার 
ক'রে এসেছি। 

মহারাণী। তরবারি নঙ্গর দিয়ে অধীনত স্বীকার করে এসেছ ? 
তাহলে তে! কাজ সে অনেকথানি এগিয়ে নিয়েছে! এ তার সন্ধি নয় 

[ ৬৫ ] 


ন্িিলন্ী বাস্গজ্শী [দ্বিতীয় অন্ক। 


শয়তানির জালে তোমাকে আবদ্ধ ক'রে নিয়ে-_-আবার সে এই প্রাসাদ 
আক্রমণ কর্বে। 

রাজু । তাই যদি হয়, আমি মানবো ন| সে সন্ধি সর্তভ। এশাঠ্যের 
আমি চরম শিক্ষা দেবে! ! 

মহারাণী। চিরদিন ধর্মের পূজারী হয়ে আজ নিজের ভুলের জন্ত 
সতাভঙ্গ করবে? 

বাু। রাঁণি! 

মহারাণী। দাসত্বের ঘর্ণশৃঙ্খল যখন স্বেচ্ছায় পরে এসেছ, তখন 
যেতেই হবে। 

রাজলক্ী। একি বলছ সই? শয়তানি চক্রে প্রতারিত হয়ে উনি 
গ্রতিজ্ঞা করেছেন বলে-- 

মহারাণী। কেন প্রতারিত হলো? যখনই সে সন্ধি চুক্তিতে স্বাক্ষর 
করাতে এসেছিল, তখনই বোঝা উচিত ছিল যে, বঙ্গেম্বর প্রজার অপমান 
সহ করবে না, আঘাতের বিনিময়ে সে প্রতিঘাত দেবে । 

রাজু । কিন্ত, আমি যে তোমাদের নিয়ে যাবো বলে কথ! দিয়ে 
এসেছি । 

মহারাণী! আমি সত্যভঙ্গ করতে পারবে না । 

রাজু । কিসের পত্যতঙ ! 

মহারাণী। ভূমি যেমন সত্যের মর্যাদ৷ রক্ষায় রাজার কাছে ফিরে 
যাচ্ছ, আমরাও তেমনি মাতাপুত্রে সতোর মর্য্যাদারক্ষায় বণিকরাজের 
আসন্ন বিপদে তাকে বুক দিয়ে রক্ষা করবে! ! 

রাজলক্মী। সেকি সই? তোমার স্বামীকে তৃমি শয়তান বল্লালসেনের 
কবলে ছেড়ে দিচ্ছ ? 
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মহারাণী। স্গেচ্ছার ও দাসত্বের শুঙ্খল পরে এসেছে। ওর! 
গোলামের জাত, চিরদিন প্রভুর পাহুকা মাথায় বহন করবে, আর 
আত্মগ্ন(নিতে ভগবানের কাছে মহামুক্তি কামনা! করবে। 

রাজু । ঠিক বলেছ রাণি! বাঙালী জাতটাই গোলামীর নেশার 
উন্মাদ। নইলে আমি শৃঙ্খলমুক্ত হয়েও আবার স'ধ ক'রে সেই শৃঙ্খলে 
আবদ্ধ হলাম কেন? রাণি! আমি বাবো- আমি যাবো; আমান 
মহাপাপের প্রীয়শ্চিত করতে আমি ফিরে যাবে৷ সেই পঙ্কিল নরকে। 
ভবে যাবার আগে একবার কুমারকে-_ 

মহারাণী । নানা, ভূমি ওকে স্পর্শ করো না। তোমার স্পর্শে 
হয়তো ওর মনেও দাসত্বের নেশ। জাগবে, সে আমার দেশমাভৃকার গদে 
উৎদগিত মহাগ্রাণ, তোমার স্পর্শে সে বিষাক্ত হবে। 

রাজলক্ী। তোমার এ নিষ্ঠ্রতা সহোর অতীত সই! নিজের সত্য- 
ধর্ম পালন করতে স্বামীকে নির্বামিত করছ, এ সময়ে একমাত্র সন্তানকে 
একটিবার ন্নেহ-সম্ভাষণ করতেও দেবে না? 

মহারাণী | না। যে মূহূর্তে ওগ্বাধীনত! হারিয়েছে, সেই মুহূর্তেই 
স্্রীপুত্রের অধিকারেও বঞ্চিত হয়েছে । না-_না» কারও সহান্থৃভূতি তুমি 
পাবে না। যাঁও--যাও-_ 


নবকুমার আসিল । 


নবকুষার। কাকে যেতে বল্ছ মা? 
রাঁজু। নবকুমার। 
মহারাঁণী। [ নবকুমারকে পিছনে ফেলিয়া ] সাবধান, ওকে ছু'তে 
পাবে ন1$ তুমি যাও- তুমি যাও । 
নবকুমার । একি বল্ছ না? পিতাকে কোথায় যেতে বলছ তুমি? 
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মহারাণী। ওর প্রভুর কাছে। 

নবকুমার। কে প্রভু? 

মহারাণী। রাজ বলালসেন! তোষার পিতা দাসত্বের হ্বর্ণ শৃঙ্খল 
পরে এসেছে পুত্র! 

নবকুমার। পিতা! একথা সত্য? 

রাজু। হ্যা পুত্র! শয়তানের ছলনায় পড়ে আমি ধর্ম সাক্ষ্য ক'রে 
কথ! দিয়েছি__তার সেনাবাহিনীর অধিনায়কত্ব আমি গ্রহণ করবে! । 

মহারাণী। শুনলি তো? গোঁলামী কিনে এনেছেন স্বাধীনতা 
বিভ্রয় ক'রে। 

রাজু । আমাকে বিদায় দাও কুমার ! 

নবকুমার । বিদায় দেবো? জীবনের আরাধ্য দেবতা পিত! আপনি 
-েই দেবতাকে দেবে! বিদায়? নান পিতা, আমি তা পারবে 
না-_-আমি তা পারবো ন|। 

মহারাণী। সাবধান পুত্র! ওকে ছুঁয়ে! না, ওর জাত গেছে। 

রাজলস্মী। সই! তুমি কিপাথরের তৈরী? 

মহারাণী। হয়তো তাই । কুমাঁগ! দুর হ'তে তোমার পিতাবে 
প্রণাম ক'রে এখুনি এ স্থান ত্যাগ কর। 

নবকুমীর। মা! দোহাই তোমার, এত নিষ্টুর হ'য়ে! না তুমি 
পিতার স্নেহময় বক্ষে মাথা রেখে একটিবার ছুফণোট! চোখের জল আমায় 
ফেলতে দাও । 

মহারাণী। না পুত্র, সঞ্চয় ক'রে রাখ, তোমার অশ্ররাশি দেশ 
মাতৃকার পদে নিবেদন করতে । কে পিতা? কে মাতা? ছদিনের 
পরিচয় পাধিব সংসারে, যদি বাংলামায়ের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে 
চাল, মায়াতীত হও পুত্র ! 
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নবকুমার। তোমার উপদেশ আমি পালন করবে! মা? কিন্ত 
একবার-_একটিবার-- 

মহাঁরাণী | না--না, হবে-_না-হবে না । সই! কুমারকে নিয়ে যাও । 

রাজলক্মী। সই! 

মহারাণী। কথা রাখ সই! 

রাজলক্ী। এস নবকুমার ! [হাত ধরিল? 

নবকুমার । না- না, আমি পিতাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না। 

মহারাণী। পুত্র! তুমিনা বীর? তুমিনা যোদ্ধা! ? এই ভূর্বগতা 
নিয়ে তুমি বাংলার স্বাধীনতা রক্ষা করবে? 

নবকুমার। ম1! 

মহারাণী। যাও 

রাঁভু। মায়ের অবাধ্য হ'য়ে! না পুত্র, যাও ! 

নবকুমার। [ দূর হইতে প্রণাম করিয়া ] পিতা পিত। ! 
[ মহারাণীর প্রতি দৃষ্টি পড়ায় ] না না, মায়ের নিষেধ ! ওঃ, মামা! 
তোমার দেবীত্বের আনন বুঝি আর অটল থাকে না, সে ধে নেমে 
বাচ্ছে পিশাচীর আসনে- পিশাচীর আপনে-- | উদ্ভ্রাত্তবৎ প্রস্থান । 

রাজলক্ষ্ী! কুমার--কুমার-_ [ ক্রুত প্রস্থান। 

রাজু। রাণি! এইবার বিদায় দাও ! 

মহারাণী। ছিঃ স্বামি! ও কথ! বলতে নেই! | প্রণাম করিয়া ] 
ওগো দেবতা! তুমি আবার ফিরে এস আমার পাশে । 

রাজু। আর বোধ হয় দেখ! হবে না রাপি? 

মহারাণী। এ জন্মে না হয়, পর-জন্মে হবে। আমি জম্ম জন্ম 
আসবো আমার সাধের বাংলামায়ের কোলে, জন্ম জন্ম সাধনা করবো 
তোমাকে স্বামীরূপে পাৰার জন্ত । 
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রাঙ্ঞু। পর-জন্মে আবার আমাদের মিলন হবে? 
মহারাণী ! জন্মাত্তর ঘ্দি সভা হয় রাণী, আমাদের সাধনাও ব্যথ 
হবে না, আবার আমি তোমাকেই পাবো, নিশ্চয়ই পাবে।। 
রাজ্কু। এস রাশি, একবার তোমাকে ভাল ক'রে দেখেনি ! [রাণীকে 
বানুবেষ্টনে ধরিল, তাহার কপালে ওঠ স্পর্শ করাইল, এমন সময় দূরে 
কামানধবনি শোন! গেল 1] একি! এত শীত? 
মহারাণী। এ বিশ্বাসঘাতকতার নিদর্শন । 
ছুটিয়। কল্লোলানন্দ আসিল । 
কলোলানন্দ। সই! সই! ছূর্বন্ত বল্লালসেন প্রাসাদ আক্রমণ 
করেছে। 
মহারাণী। আক্রমণ যে করবে, তা পূর্বেই জানতুম। [ পুনরা় 
কামানগর্জন হইল] এ শোন বাশ্বাসঘাতকের গোলাম তোমার প্রভুর 
আহ্বান! 
রাজু । যদি পার প্রতিশোধ নিও । বিদায়_-বিদায়__ 
| [ দ্রুত চলিয়া! গেল । 
কলোলানন্দ। তোমার স্বামী কোঁখায় গেলেন সই? 
[ নেপথ্য পুনরায় কামানগর্জন ] 
মহারাণী। বলবার অবসর নেই, এ সন্ত গর্জনে আমাদের আহ্বান 
করছে বণিকরাজ 1 ওরে, প্রাসাদের কে কোথায় আছিস! তোরা 
ঘুমিয়ে থাকিসনে অলস-শব্যায় ! শক্র শুনিয়েছে কামানগর্জন, অদূরে 
উঠেছে মরণ-আহ্বান, ধ্বংসের দেবতার তাগ্ব নর্তনে প্রলয় আসছে 
নেমে ; ওরে, জীবন ষদি দিতে হয়, তবে এইতে। শুভক্ষণ। [প্রস্থান । 
কলোলানন্দ। চমৎকার! চমৎকার! 
( প্রস্থান । 
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বিষুরাম। ছেড়ে দাও-_-ছেড়ে দ।ও গিন্নী, আমি একবার লুটের! 
ব্যাটাদের দেখে নেবো । 

গ্রমদা। ওগো, রক্ষে কর, আর দেখে কাজ নেই, ডাকাত 
মুখপোড়ারা ও পাড়া! লুট করে পালালেই বীচি, এ পাড়ায় যেন আর ন! 
আসে। 

বিষ্ুরাম । এ পাড়ার হানা দিলে কি আর রক্ষে রাখবে? 
জুজুৎনর সাড়ে তিন প্টাচে কাত করে ডাকাতি করতে আসার ঠেলাটা 
বুঝিয়ে দেবো। 

প্রমদা | হ্যাগা, জুজুৎসু কাকে বলে? 

বিষ্টুরাম | জুভুত্ত্র মানে বোঝ না? জুজু মানে ভীতিজনক কোন 
জীবঠ ছেঝোবেলায় শোননি? ঠাকুম জুক্ুর ভয় দেখাতো? সেই 
ভুভু! 

প্রন1া। জ্ভুক্ভু তো বুঝনুম। 

বিষুরাম। সেই জুজু, তারপর হ'লো! উৎস ;উৎস্ু মানে উৎসাহ, 
তাহলেই হলে! ভুভুর উৎসাহ । জ্কুজুর উৎমাহ হলে কি হয়? 

প্রমদা । তা আমি কি করে জানবো? 
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বিষ্টরাম। জুক্কুর উৎসাহ হলেই, সে ডিগবাঁজীর প্যাচে মানুষের 
ঘাড়ে পড়ে । তাহলে জুভুৎ্নুর প্যাচে ডিগবাজী খেয়ে ব্যাটাদের অক্কা 
পাইয়ে দেবে! । 

প্রমদা। ও মা, তাই নাকি, তুমি জুজুর প্যাচ দেখাতে পার? 

বিষ্ুরাম | পারি কিনা একবার পরীক্ষা কর। এই দেখ__ 

প্রমদা। ওগো, রক্ষে কর, আমাকে আর ভুজুর প্যাচ দেখাতে 
হবেনা। 

বিষুরাম। উন! তাঁহবে না, সন্দেহ একবার যখন জেগেছে, 
তখন তোমাকে পরীক্ষা দেবোই । এই দেখ হলুম আমি জুভু__[ বীভৎস 
মুণ্তি দেখাইয়া ) এইবায় চললে। উৎন্থুর প্যাচ | লাফাইতে গিয়৷ পড়িয়া 
গেল ] উহ্-ু! গেছি-_-গেছিরে বাবা! ও গিন্সি, ধরে তোল, 
কোমরট৷ বুঝি ভেঙ্গে গেছেরে বাবা ! 

প্রমদা। আহা, মিনসের ঢং দেখ! এই প্যাচে উনি ডাকাত 
মারবেন। | ধরিয়া তুলিল ] 

বিষ্টরাম। তোমার জন্যেই তো পড়ে গেলুম | তুমি সরে ন! গিয়ে 
র্দি দাড়িয়ে থাকতে, দেখতে প্যাচের বহরখান! । 

প্রমদা। ও প্যাচের বহর আমি বুঝেছি । একি রাজার খোসামোদ 
করার চাকরি, যে জল উঁচু বললেই সগগে তুলে দেবে, আবার নীচু 
বললেই পাতালে নামিয়ে দেবে? এ রীতিমত যুদ্ধ__গায়ে ক্ষ্যামতা থাকা 
চাই। 

বিষ্ুরাম। কি, আমার গায়ে ক্ষ্যামতা নেই? আচ্ছা এস, এগিয়ে 
এস! লড়ে বা পাঞ্জা। 

ধানুকী আসিল । 
ধান্ুকী। হাদে ঠাকুর! ইন্ত্রীর সঙ্গে পাঞ্জ। লরছনি ? 
[ 1২] 


প্রথম দৃশ্ত। নিগিনী হবাত্জান্পী 


বিষুরাম। এস--এস ধানুকি! পাঞ্জা! নয়-পা্জ! নর, স্ত্রীর সঙ্গে 
একটু রসালাপ হচ্ছিল, হাহাহা! তারপর রাজবাড়ীর সংবাদ 
কি? 

ধানুকী । সংবাদড। অর ধানুকীর লাগে কি ছুনবেন ? ঠাঁখছেননি 
_ ছাঁলার মোছলমান ডাকুর দল ধাস্কী ডাকাতের গ্ভাশে লুঠ কইর! 
পলাইল। 

বিষুরাম । সত্যি ধান্ুকি? তোমার মত লেঠেল থাকতে ডাকাতর! 
রাজধানী লুঠ করে পালালো ! 

ধান্থকী। হেইডা কি করুম্‌ ঠাকুর! দাদু আমারে লাঠি ধরতে 
নিষেধ কইয়া গেছে, তা না হলি প্ী সুমুন্দি কয়ডা মোছলমানকে আমি 
শেয়াল কুকুরের মত মাইরা ছাতু কইর! দিতাম । 

বিষ্ণরাম। কিন্তু আর একট! কাজ তুমি কর্তে পার ধান্ুকি ! 

ধান্থকী। কি কাম? 

বিষ্চুরাম । তোমার লাঠির পাঁচ! দি আমায় শিখিয়ে দাও, 
তাহলে এইবার ঘেদিন ডাকাত ব্যাটারা আসবে সেইদিন তোমার 
লাঠির সঙ্গে আমার জুজুৎনুর প্যাচ মিশিয়ে, একটা খিচুড়ী প্যাচ 
দেখিয়ে ব্যাটাদ্দের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে! | 

প্রমদা। রক্ষে কর! তোমার জুজুতনুর প্যাচে এখনি কোমরে 
ব্যথা লেগেছে, এর ওপর লাঠির প্যাঁচ শিখলে হয়তো! নিজের নাথাটাই 
নিজে ফাটাবে। 

বিরাম । বটে! আমি নিজের মাথা নিজে ফাঁটাবো ? ধাম্ুকি, 
ন্বীড়াতে। এখানে ; আঁমি ঝাড় থেকে বাশ কেটে এনে এখনি লাঠির প্যাচ 
শিখবো । আল হয় প্রতিজ্ঞা পালন না হয় শরীর পতন। দেখ-__ দেখি 
গিক্লি! প্যাচ শেখবার আগেই লাঠির মত হাত আপনিই ঘুরছে । 

[ ৭৩ ] 


ন্িঞ্পন্বী বাম্গ্পী [ ভৃতীর অঙ্ক । 


[হাত ঘুরাইতে লাগিল] স'রে বাও-স'রে যাও, নইলে তোমার 
মাথাটাও ফাটিয়ে দেবো । 

ধান্ুকী। নাঁও ঠাকুর, তোমার আর হাত গুরাইয়া কাম নাই, ও 
ছারান দাও! [ ধরিল ] লাভি খেলাডা কি বেরাহ্গণ মনিব্যির কাম? 
নরম তুলার মত তুলতুলিয়া৷ হাত, হে হাতে লাডি ঘোরাবে 
কেম্নে? 

বিষ্টরাম। হ্যা-বলে কত বড় বড় হাতীর গুড় ধ'রে ঘুরিয়ে 
দিয়েছি, আর এতো বাশের লাঠি। 

প্রমণা । ঘ্বরিয়েছিলে, তবে সেট! হাতে নয় স্বপ্রে। 

বিষ্রাম। কি আমার অপমান? তবে হোক পরীক্ষা, এস 
ধান্ুকী্াদ! লড় দেখি পাঞ্জা । [ ধান্ুকীর হাত জোর করিয়া টানিয়। 
লইল, ধান্ৃকী তাহার পাণ্জ। ধরিল 1 ওঃ-__-গেছি--গেছি রে বাবা! ও- 
হো-হোঃ ছেড়ে দে-_ছেড়ে দে রে আটকুড়ির ব্যাট ! 

ধান্থকী। [ ছাড়িয়] দিয়া) হাঃহাঃহাঃ! ওকি ঠাকুর, ওরকমডা 
কর ক্যান? 
* বিষুরাম । ও-হো-হো-হো। 1! ওঃ. একি মানুষের হাত । ওরে বাপরে 
এখনো কটাস কটাস করছে । 

প্রমদাঁ। যেমন বীরত্বের সঙ্গে পাঞজা লড়তে গিয়েছিলে, বেশ 
হয়েছে। 

বিষ্ণরাম। ওঃ--হাতট! ফুলে গেল। 

ধান্থুকী। ধানুকী ডাকাতের একট! টিপনীতে আপনগর হাত ফুইল! 
যায় ঠাকুর, আর দাহুমণি অখানে পাঞ্জা লড়ত আমার সাথে । আহা-হা, 
হে কথাড়া মনে হ'লি পরাণড। কাইটা যায়! ওঃ না জাণি সোনারাদ 
দাহ আমার-_পথে-পথে ঘুইরা খুইর! না খাইয়া-_-ওঃ__| কাঁদিয়া 
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প্রথম দৃশ্ত |) ন্বিল্পন্বী শাহ্চাত্লী 


ফেলিল ] ওরে বেইমান বিধাতা! পুরুষ! ধর্মকর্ম কি ভ্ভাশখন উইঠা 
গেল? 

বিষুরাম। হ্্যারে ধান্গুকি! যুবরাজকে রাজ! নির্বাসনদণ্ড দিলে 
কেন? 

ধান্নুকী। ঘরের কথাডা গপেরকাশ না করাই ভাল। রাজাড৷ 
ডাইনীর মায়ায় পর্ছে । তাই অমন সোনারটাদ ব্যাটারে নির্বাসনে 
পাঠাল। চারপোয়৷ হয়ে আইছে--বোঝছ ঠাকুর! বাংলার রাজার 
চারপোর। হয়ে আইছে, নইলে মোছলমান ডাকু আইসা লুঠতরাজ কইরা 
পলাইল, আর আমাগে! রাজাডা চুপ কইর1 ছোটরাণীর আচলের তলায় 
বইস৷ দিন কাটাইল ? দাহু ঘরে থাকলি, হে ডাকুর বাবার নাম ভোলায়ে 
ছাড়ত। 

বিষ্ুরাম । যেতে দাও ন! বাবা ধানুকীটাদ। রাজার বুকে যদি এ 
লুঠতরাজ সহ হয়, আমাদেরই ব! হবে না কেন বাব? 

ধান্ুকী। রাজার বুকে সহ অইবো ন1 ক্যান? হের ত আর কোন 
ধন-দৌলত লুঠ করে নাই। কিন্তু রাজাডা বোঝে না, একবার যখন 
মোছলমান ভাকুর দল গ্ভাশে আইছে, তহন হে মধুর লোভ তেনারা 
সামলাতে পারব. না, মাঝে মাঝে হান! দিতে দিতে তার সিংহাসনটাই 
লুইট1 লইবে। 


[ নেপথ্যে বন্দুকের শব্ব। বুকে কোলাহল শোন। গেল-_- 
“ডাকাত পড়েছে- ডাকাত পড়েছে” ] 


ধা্গকী। এ আবার সুমুন্দিরা আইছে। ঠাকুর! তুমি দরজার 
হুক! টাইন! দাও, আমি দেহি স্ুযুন্দিদের__ 
[ ছুটিয়৷ চলিয়া গেল। 
[ ৭& ] 


ন্হিঞ্িন্বী শাত্চাজ্লী [ তৃতীয় অঙ্ক। 


বিষুরাম | গ্রন! ওগিল্গি! ও ব্যাটার যে আমাদের পাড়ায় 
এসেছে ? 

প্রমদা ;: এলেই বা! তুমি যে জুভুৎসুর প্যাচ দেখাবে। 

বি্ুরাম। গুঠির পিি দেখাবো । ওরে বাপরে ! এখন কি হবে? 
| নেপথ্যে কে যেন বলিল-_”এই বাড়ীতে-_-এই বাড়ীতে”] ওগো, 
€কোথায় লুকোবো গো, ওরা যে এই বাড়ীতেই ঢোকে গো! [কম্পন ] 

গ্রমদা। অত কেঁপো না গো--পণড়ে গিয়ে এখনি ভবের পটল 
তুলবে গো, তার চেয়ে আমার আচলের তলায় এস গো! 

বিষ্ুরাম। সেই ভাল-- সেই ভাল। গৃহিণীর অশচলই পুরুষের 
নির্ভর স্থল । 

[ বিঞ্ুরাম পিছনে আসিয়া তাঁছার অঞ্চলের তলায় লুকাইল ] 


তরবারিহস্তে বক্তার খা আসিল। 


বন্তার। এই! তুমার! পাশ যো হ্যায় দেও। 

প্রমদা। আমার কাছে কিছু নেই বাবা! 

বন্তার। ঝুট কছতে ছু? এইতো বহুৎ ধন-দৌলত স্থায়। 
[ পিছনের অঞ্চল তুলিয়! ] "মারে, শালে কৌন হায়? 

বিষুরাম। আমি তোমারই শাল! হ্যায় বাব! ! 

বন্তার। শং!লা ভুয়াচোর ! ডরকাওয়ান্তে জরুকা অঞ্চল কা নীচে 
রহা? ৃ 

বিষুণরাম। ঠিক কথা বাবা! ডরেই অচলের তলায় আশ্রয় নিয়! 
রাহ! । 

বক্তার । চলো! শাল! তুমার! ঘরমে, কেতন! ধন-দৌলত হ্থায় হামকে। 
দেও। 

| ৭৬] 


প্রথম দহ ] নিন ন্বাম্ছালী 


বিষ্ুরাম। কিছু নেই হায় বাবা! 
বক্তার। [ তরবারি দেখাইয়া! 1 কেয়া? 
বিষুরাম ! নানা বাবা! কিছু কিছুহায়! 
বক্তার । দেও শালে! 
বিষ্ণরাম ! দিচ্ছি_-দিচ্ছি বোনাই মশায় ! গিনন এইবার যথাসর্ববন্ব 
গেল ! 
গ্রমদা। তা যাক্‌, তুমি বাচ! 
বক্তার । আও শালে! 
[ বিষুরামকে টানিয়। লইয়া গেল। 
প্রমদা। হে মা কালি! হে মা ছূর্ণা, বীর বাহন, কর্তাকে আমাক 
বাঁচাও মা! 
[ প্রস্থান! 
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ছ্িভীম্ ভুষ্ছ ! 


বল্লালসেনের উদ্ভান । 
মায়াবতী ও বল্লালসেন আসিল । 


মায়াবতী । মহারাজ! আমাকে পরিত্যাগ করুন । 

বল্লালসেন। কেন প্রিয়তমে, এ কথা কলে আমার প্রাণে ব্যথ! 
দাও? তুমি তো জান, তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নেই ! 

মায়াবতী । খুবজানি! এ আমার রাঁণীত্ব না দাসীত্ব ? 

বল্লালসেন। কেন! তোমাকে কেউ কি কিছু বলেছে? 

মায়াবতী । কে আমাকে কিনা বলে? আমি যেন রাজ্যের 
চক্ষুশূল, আপনার প্রধান! মচিষী ঘর্দি এত আদরের, তবে কেন আমাকে 
বিবাহ করেছিলেন মহারাজ ? 

বল্লালসেন। সেকি! বডরাণী কি তোমায় তিরগ্কার করেছে? 

মায়াবতী । নিজে করেনি; তবে আপন!র গুরু উনয়গিরিকে দিয়ে 
'আমায় অপমান করিয়েছে 

বলীলসেন। অপমান করিয়েছে ! 

মায়াবতী । কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না? 

বন্লালমেন। না- না, তা নয়, তবে বিন! অপরাধে গুরুদেব ভোমার 
অপমান করলেন কেন? 

মায়াবতী । অপরাধ গুরুতর! আমি আপশর কল্যাণে গোবিন্দের 
মন্দিরে পুজ। নিয়ে গিয়েছিলাম, মোহান্ত ঘ্বণাভয়ে আমার গত্যাথান 
করেছেন। 

[ ৭৮] 
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বল্লালসেন। কেন? পুজ! ফিরিয়ে দিলে কেন ? 

, মায়াবতী । বললে, বড়রাণীই আপনার ধর্মসঙ্গত স্ত্রী, আর আমি 
আপনার বিলাস-সঙ্গিনী, তাই আমার দেব-মন্দিরে প্রবেশের কোন 
অধিকার নেই। 

বল্লালসেন। বটে। মোহাস্ত মহারাজের এত স্পর্ধা ষে আমার 
মহিষীকে অপমান করে। এই, কে আছিস? মোহান্ত মহারাজকে 
পাঠিয়ে দে। তুমি শান্ত হও প্রিক্নতমে! আমি তোমারই সন্গুথে 
মোহাস্তকে শাসন কর্বোঃ গুরু বলে ক্ষমা করবে৷ না। 

মায়াবতী । বড়রাণীর প্ররোচনায় সকলেই আমায় অপমান করে। 

বল্লা্দসেন। বড়রাণীকে আজই নিষেধ করে দেবো, যেন সে তোমার 
সম্বন্ধে আর কোন আলোচনা না করে। এইবার তুমি হাস প্রিয়তমে ! 
কে আছিস, নর্তকা-_ 

মায়াবতী । বড়রাণী যদি মআাবার আমায় অপমান করে ? 

বল্লালসেন। তাকে দণ্ড দেবে।। ্‌ 


নর্তকী আসিল। 


মায়াবতী । আপনি বন্থন মহারাজ! [ নর্তকীর প্রতি ] নৃত্যগীতে 
মহারাজকে শান্তি দান কর। 
[ নর্তকী নৃত্যগীত আরম্ভ করিল ] 
নর্তকী। গ্গীজ। 
টাদের হাসিতে ভরিল ভুবন, চকোর পড়িল ফাদে। 
চকোরী যে সেখ! প্রিয়রে খু'জিতে ক্ষণিক বিরহে কাদে ॥ 
মেঘের জাড়ালে ডুবে গেল চাদ, 
বিশ্লহিণী মনে মানিল প্রমাদ, 


মধুতর! বুকে কুমুদিনী সেখ! ডাকিছে বিরহী চাদে ॥ 
[ ৭৯ । 


ন্নিলিবী বাজ্ছাজ্লী [তৃতীয় অঙ্ক । 
উদয়গিরি আসিল। 


উদয়গিরি । বাঃ, চমৎকার! দম্যুর দল যখন হত্যায় লুণঠনে 
ংলার আকাশ-বাতাস মুখরিত ক'রে তুলছে, আর ঠিক সেই সময় 
বাংলার রক্ষক নর্ভকীর নৃত্যগীতে রমণীর অঞ্চলাশ্রয়ে বিলাসের সুখন্বপ্নে 
বিভোর ! চমৎকার রাজার কর্তব্যপালন ! 
[ নর্তকী চলিয়া গেল। 

বল্লালসেন। গুরুদেব বোধহয় ভুলে যাননি, যে বঙ্গেশ্বর তার কর্তব্য 
সম্বন্ধে কারে! উপদেশ গ্রহণ করেন ন1। 

উদয়গিরি। তাহলে আমাকে এখানে আহবানের উদ্দেশ্য ? 

বল্লালসেন। আপনার বিচার করা । 

উদয়গিরি । বিচার করা! উদয়গিরির বিচারক আজও জন্মায়নি 
বলাল ! 

বল্লালসেন ৷ বঙ্গেশ্বর বলুন । আমার নাম ধ'রে ডাকবার অধিকার 
নেই আপনার । 

উদয়গিরি। আমার পূর্বপুরুষেরাও বাংলা'র শাসকদের নাম ধরেই 
ডেকে এসেছে বল্লাল। এখন যদি সে অধিকার তুমি না দাও, আমি 
তোমাকে বঙ্গেশ্বরই বল্বো । উত্তর দাও বঙ্গেশ্বর-_কেন তুমি দন্্যদমনে 
উদাসীন ? 

বললালসেন। সে কৈফিয়ৎ আমি তোমায় দেবে! না মোহাস্ত ! 

উদয়গিরি। মহারাজ! ([ বল্লালসেনের মুখের দিকে বিল্ময় দৃষ্টিতে 
চাহিয়া ) ও, বুঝেছি । 

বল্লালসেন। কি বুঝলে? 

উদয়্গিরি। ঝড় উঠবে, বাংলার আকাশে অচিরেই মহাগ্রলর 
আরম্ভ হবে। 

£ ৮০ 1 


দ্বিতীয় দৃষ্ত। ] ন্িিন্ী ববাম্ষাী 


বল্লালসেন। আর সেই মহাগ্রলয়ের অষ্টাও বোধহয় মোহাস্ত 
মহারাজ । 

উদয়গিরি। বঙ্গেশ্বর! এ প্রলয়ের সুচনা করেছ তুমি নিজে। 

বল্লালসেন। আমি! 

উদয়গিরি। হ্যা যঙ্গেখর! তোমার স্বেস্ছাচার, তোমার প্রজা- 
নির্যাতন, তোমার বিলাদিতাই আজ বাঙ্গালীকে বিপ্লবী ক'রে 
তুলেছে। 

বল্লালসেন। বাঙ্গালীর এ বিপ্লব-অভিযান অমি অগ্ধপথে ভেঙ্গে 
দেবো । কৈফিয়ৎ দাও মোহাস্ত! কোন্‌ স্পদ্ধায় তুমি আমার মহিষীর 
অপমান করেছ? 

উদয়গিরি। মঠিষীর অপমান! 

মাঞ্াবভী । স্পদ্ধিত মোহাস্ত! আমর অন্নে পরিপুষ্ট হ'য়ে আমাকে 
মন্দির প্রবেশের অধিকার ন! দেওয়া কি অপমান নয় ? 

উদয়গিরি। তোমাদের পূর্বপুক্ষ হতেই যে এই নীতি চলে 
আপছে রাজা! এক স্ত্রী বর্তমানে যশি কোন রাজা দ্বেতীয়। শ্রী গ্রহণ 
করে আমর! তাকে রাণীর মর্ধাদ। দেবো! না। 

মাঞগাবতী। বঙ্গেশ্বর ! 

বলললসেন। পুরাতনকে বিদায় দিয়ে আমি নতুনের জয়ধ্বনি দিয়েছি, 
তা তুমি জান? 

উদয়গিরি। তা ছাড়া ছোটরাণী জাতিতে ক্ষত্রিয় নম্ব-ডোমের 
মেয়ে। 

বলালসেন। মোহান্ত! মোহাস্ত! 

উপ্য়শিরি। সত্য বলতে উদয়গিরি ভয় পারন! সমতা ! নিজে 
সমাজপতি হ'য়ে তুমি সমাজ-বিগহিত কাজ করেছ, শ্রেণীভাগ ক'রে, 

॥ ৮১] 
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নিজেই নীচ জাতির কন্তাকে বিবাহ করেছ; আজ আবার পূর্বপুরুষদের 
নীতির পরিবর্তন করে পবিত্র দেব-মন্দিরে তুমি অন্পৃষ্ঠা প্রবেশের 
অধিকার গ'ড়ে দিতে চাইছ! তোমার মত পাষণ্ড রাজার ধ্বংসই 
প্রয়োজন । 

বল্লালদেন। অন্ুগৃহীত ব্রাঙ্গণ-গ্রজাদের প্রীধান্ত সহ করে বেঁচে 
থাকার চেয়ে ধ্বংসই শ্রেরঃ। শোন মোহাত্ত ! আজ থেকে আমি 
তোমাকে মোহাস্তের সর্ব অধিকার হ'তে বঞ্চিত করলুম, তোমার 
সমস্ত ধনসম্পত্তি রাজ-সরকারে বাজেয়াপ্ত হবে, ধর্ম গোলার সঞ্চিত শস্ত, 
সমন্তই রাজসরকারের কার্ষ্যে ব্যয় করা হবে। 

উদয়গিরি। আমার দেছে বিন্দুমাত্র রক্ত থাকৃতে ত সম্ভব হবে ন। 
বঙ্গেশ্বর । শোন তুমি বাংলার স্বেচ্ছাচারি রাজ। ! উদয়গিরি যতদিন 
বেচে থাকবে, ততদিন কারো সাধ্য নেই তাকে বাংলার মোহাস্তের 
আসন থেকে অপসারণ করে । 

বল্লালমেন। বঙ্গেশ্বরের সে ক্ষমতা আছে। কে আছিস্‌? 

বিষুরাম আসিল । 

বিষুরাঁম। আজ্ঞে রাজাধিরাজ, আদেশ করুন । 

বলালসেন। বয়ন্ত! যাক, মোহাস্ত! এখনো বলছি যদ্দি নিজের 
মর্ষ্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে চাও, এই মুহূর্তে মোহাস্তের সমস্ত অধিকার ত্যাগ 
ক'রে রাজধানী হ'তে বিদায় নাও ! 

উদ্নয়গিরি। আমি যেদিন বিদায় নেবো রাজা, সেদিন বাংলার 
বুকে অবশিষ্ট থাকবে কয়েক মুষ্টি ভন্ম ! 

বিষ্ুরাম। কেন মিছে কথা বাড়াচ্ছেন মোহান্ত মহারাজ? বিদায় 
তে৷ নিতেই হবে, তবে আর অনর্থক কেন মহাঁমান্ত বঙ্গেশ্বরের রাগ 
বাড়াচ্ছেন? রগ 


[৮২] 
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উদয়গিরি । তোমার মত পদলেহন-বৃত্তি সবাই এখনো গ্রহণ করেনি ! 

বিষুরাম । মহামান্ত বঙ্গেশ্বর! আপনার সামনে আমায় এই 
অপমান সহ করতে হবে? 

মায়াবতী । এই অপমানের উপযুক্ত শাস্তি দাও! 

উদয়গিরি। আমাকে শান্তি দিতে পারে, এমন শক্তিমান আজও 
বাংলায় জন্মামুনি ! 

বল্লালসেন। বয়স্ত! ম্পঞ্ধিত মোহান্তের শিখা ছেদন কঃরে 
গলাধাক। দিয়ে বার করে দাঁও । 

বিষুরাম। [ উদয়গিরির শিখা ধরিয়! ] চল্‌ ব্যাট! 

উদয়গিরি। কি! আমার ত্রাঙ্গণত্বের অপমান 1 আরে নীচ 
পদলেহি পথের কুকুর! দূরহ! [ পদাঘাতে ফেলিয়া! দিল] আর 
শোন-শোন্‌ তুমি বাংলার অত্যাচারি রাজা, এ অপমানের প্রতিশোধ 
আমি কড়ায় গণ্ডায় নেবো । আজ থেকে বাংলার ঘরে ঘরে প্রচার 
করবে৷ আমি বিপ্লবের বাণী! জালবে৷ বাংলার বুকে প্রচণ্ড আগুন, 
ধ্বংসমস্ত্রে আহ্বান করবো! মরণদেবতাকে $ প্রাসাদের বুকে শ্মশান রচনা 
ক'রে জীবন্ত প্রেতের মত অষ্টহান্তে দিগন্ত মুখরিত ক'রে তুলবে! । 
আর যেদিন বল্লালসেনের রক্তে বাংলার শ্তামল প্রাস্তুর লাল হয়ে উঠবে, 
সেইদিন সেইদ্দিনই বাঁধবো এই উন্মোচিত শিখা । হাঁঃহা'ঃ-হাঃ- 

| প্রস্থান। 

বলালমেন। কে আছিস, বন্দী কর--বন্দী কর! 

মারাবতী । বর়স্তমশায় ! আমার সঙ্গে আন্বন, আমি নিজে আপনাকে 
বাংলার মোহান্ত-পদে প্রতিষ্ঠিত ক'রে আসবে । 

| বিষ্রামসহ মারাবতীর গ্রস্থান। 
বল্লালসেন। বিদ্রোহ--বিদ্রোছ--আজ আমার চতুর্দিকে বিদ্রোহ ! 
॥ ৮৩ ] 


নিন্বী লাজ্চালী | তৃতীয় অন্ক। 
রাজু আসিল। 


বল্লালসেন। কে? রানু? 

রাঁজু। আমায় ডেকেছেন সম্রাট? 

বল্লালদেন। ইযা-দৈনিক ! আমি মত পরিবর্তন করেছি, ভেবে 
দেখলুম, বিপ্লব দমন করতে হ'লে সর্বপ্রথম কল্লোলানন্দের প্রাসাদ 
আক্রমণ করে তাঁকে বন্দী করাই প্রয়োজন 

রাজু। সে কি সম্রাট! আপনি যে আমায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন__ 

বল্লালসেন | দিয়েছিলুম ) কিন্তু এখন দেখছি, সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ 
না করুলে-_-অচিরেই আমাকে গ্রজার অধীনতা শ্বীকার কর্তে হবে। 

রাভ্ৃ। আমায় কি কর্তে হবে? 

বল্লালসেন। তোমাকেই আমার সেনাবাহিনীর পুরোভাগে ঈীড়িয়ে 
যুদ্ধ করতে হবে। 

রাজু। ভেবে দেখুন সম্রাট! সৈম্তেরা! বণিকরাজ্ের সঙ্গে যোগ 
দিয়েছে, তাছাড়। প্রজাদেরও সমর্থন পাবে। 

বলালসেন। তাইতো। দস্থ্য বক্তার খাঁকে দিয়ে আমি লুঠন 
করিয়ে দিয়েছি বাংপার প্রজাশক্তির অর্থবল। 

রাজু। বিদেশীর প্রবেশ পথ আপনিই তো গড়ে দিয়েছেন সম্রাট? 

বল্পলসেন। হাঃহাঃহাঃ! রাজু! রাজ্নীতি বড় জটিল। এখন 
শোঁন। প্রজাবিপ্নব বা সৈম্তদের বিদ্রোহিতাকে আমি ভয় করি না, 
কারণ দন্ুযুসর্দার বক্তার খা পাচশত নুশিক্ষিত সৈন্ত দিয়ে আমায় 
সাহাধ্য করতে আসছে। 

রাজু। বিদেশী মুসলমান দন্্য খিনা স্বার্থে আপনাকে সাহাষ্য 
কর্বে? 

| ৮৪] 


দ্বিতীর দৃশ্ত। ] নিলি লাজ্ছাক্নী 


বল্লালসেন । বিনাম্বার্থে নয়। যুদ্ধের শেষে আমি তাদের বাংলায় 
অবাধ বাণিজ্যের অধিকার দেবো-বিন। শুক্ে। 

রাু। সে কি সম্রাট? অন্পৃশ্ত মুসলমানকে আপনি বাংলায় 
অবাধ বাণিজ্যের অধিকার দেবেন? 

বলালমেন। দেবো । প্রজার কাছে নতিস্বাকার করার চেয়ে, 
বিদেশীকে এটুকু অধিকার দেওয়া অনেক ভাল। 

রাজু। প্রজা হলেও এর! আপনার ভাই । হিন্দু হয়ে হিন্দুর কাছে 
নতিম্বীকারের ভয়ে আপনি মুসলমান শক্তিকে টেনে আনবেন বাংলার 
বুকে? কিন্ত মনে রাখবেন সমাট, একদিন সেই মুশ্লিম শক্তিই ছিনিয়ে 
নেবে আপনার কাছ থেকে সোনার বাংলাভূমি ; সেদ্দিন হয়তে! এই 
সনাচন হিন্দুধর্ম লোপ ক'রে এখানে এশ্লামিক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে। 

বলালসেন। ভবিষ্তাত নিয়ে আর চিন্তা করবার অবসর নেই রাজু! 
সাবধানে যুদ্ধের আয়োজন কর, মনে রেখো! বীর, তোমার বিপক্ষে 
সৈগ্ঠচালনা করবে তামার স্ত্রী আর [প্রয়তম পুত্র । 

[ চলিয়। গেল। 

রাজ্জু। পুত্র- পুত্র! আজ পৃথিবা অবাক বিস্ময়ে দেখবে--পিতা- 
পুত্রে যুদ্ধ। একদিকে দাসত্ব, অন্তদিকে দেশসেবা; একদিকে অত্যাচারী 
রাজশক্তি, অন্ত্দিকে অত্যাচারিত প্রজাতন্ত্র; একদিকে জাতিধ্বংসের 
বিপুল আয়োজন, অন্তর্দিকে জাতিরক্ষাব্র প্রচেষ্টা । ভগবান! ভগবান ! 
তুমি জয়যুক্ত কর ওদের, তুমি আশীর্বাদ দাও ওদের, তুমি অক্ষয় 
'অমর করে রাখ বাংলার সঙ্ঘ-বিপ্লীব । 

| গ্রস্থান। 


[৮৫] 


তুত্জীজ হুশ্ঠা। 
রাজপ্রাসাদ । 


মায়াবতী আসিল । 


মায়াবতী । সঙ্ব-বিপ্রব-সজ্ব-শ্প্রব,+ অক্ষয় হোক বাংলার 
সঙ্ঘ-বিপ্লব । বিপ্লবী নেতা রাজু প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বলে বাংলার অত্যাচারী 
রাজ! মনে করেছে, এ ধিপ্নব অভিযান বন্ধ হবে। কখনই না। ভগবান-_ 
ভগবান! তুমি শক্তিমান কর এঁ সঙ্ঘশক্তিকে, তুমি নব উদ্দীপন 
এনে দাও ওদের বুকে, তুমি জয়যুক্ত কর বিপ্লবী গ্রজাশক্তিকে । 


ধান্থুকী আমিল। 


ধানুকী। ওগো রাণীঠান্‌! বুড় ধান্গকীর একডা অনুরোধ রাখ 
জননি ! 

মায়াবতী । ভণিতা! ন! »/রে স্পট ব্ল! 

ধান্ুকী। গ্ভাশডা যাবার পথে চাড়াইছে, হিন্দুর গ্ভাশে মোছলমান 
রাঁজত্বি করবার লাইগ! রাজার সাথে দোস্তি করছে, রাঁজায় পেরজায়, 
ভাস্ুর ভাঁদর-বৌ সম্বন্ধ অইছে, এহন হদি আমার দাছুটে রইতো। হে 
সর্বনাশটা অইতে দিত না!। 

মায়াবভী। তোর উদ্দেশ্টা কি স্পষ্ট করে বল। 

ধান্কী। দোহাই মাঁজন্নি! তুমি রাঁজারে বলে ক'য়ে লক্ষণ 
দাচুর ওপর থন নির্বাসন দও্টা মকুব কইরা দাও, দ্াশডারে বাচতে 
দাও। 


[ ৮৬) 


তৃতীয় দৃশ্ত। ] ন্বিপন্বী বাল্চত্দী 


মায়াবতী । যা-ধা! আমার কাছে কেন? তোর রাজার কাছে 
ষা। 

ধান্তকী। রাঁজাডা কি আর রাজ আছে মা-জননি ! এহন তোমার 
হাতের খেলার পুতুল অইছে, হের লাইগা! তোমারেই কইছি ম!! 
রাজবংশডার ওপর আর নিদয় অইয়৷ সব্বনাশডা কর না) দাহুরে 
ফিরাইয়া আনার হুকুম দাঁও। 

মায়াবতী । আমার হুকুমে কি যায় আসে? পিত! দণ্ড দিয়েছেন 
পুত্রকে | 

ধানুকী। তুমি রাজার যথাপর্ধস্ব মাজননি! দোহাই জননি, হেই 
পোঁলাডার এই মিনতিডে রাহ, আমি তোমাব পায়ে ধইর্যা কইছি । 
[ পদধারণ ] 

মায়াবতী । [পা ছাড়াইয়!] দূর হ, আপদ! ফের আালাতন 
করছিদ? আমি তাকে দও দিইনি, ফিরিয়ে আনবার শক্তিও আমার 
নেই। 

ধান্থকী। খ্যামতা তোমার আছে জননি! আমি হক্কল বুঝি, 
তারে ইহজীবনে আর আইতে দিবার চাঁওন।! 

মায়াবতী! তাই যদি বুবে থাকিস, তবে জেনে রাখ সে কথা 
সত্য। আমি জীবিত থাকতে লক্ষ্ণসেনের স্থান আর বাংলার রাজ- 
প্রাসাদে হবে না। 

ধানুকী। তুই বাইচ্যা থাকতে যদি দাত আইতে না পারে, 
তোরে মাইরা ফেইল্য। আমি দাছুরে ফিরাইয়া আহ্ুম্‌। 

মায়াবতী । কি বল্লি বুড়ে। শয়তান? 

ধা্গকী। শয়তান আমি নইরে ছেমরি, শয়তানী তুই। আজ আমি 
তোর মুখের ওপর কয়ে যাচ্ছি, দাছুর হুকুমে তোর চাকর অইয়। যে 

[৮৭ ] 


ন্িিলিননী আজ্গল্পী [ তৃতীয় অন্ক। 


পাপ করছি, দাহুরে ফিরাইয়া আইন্তা হে পাঁপডার পেরাচিত্তির করমু, 
শ্াল-কুকুরের মত গ্ভাশ থন তারাইমু, বাংলার সিংহাসন থন হেই 
মেরা রাজাডারে লামাইয়া, লক্ষ্ণদাছুরে বছাইব_-বহাইব-.বহাইব। 
[ চলিয়! গেল। 

মায়াবতী । হাহাহা! রাজোর আর একট! হিতৈষীকে ক্ষেপিয়ে 
দিলুম। বাংলার অত্যাচারি রাজা! তোমার হিতৈষী বন্ধু আর 
একজনও রইল না তোমার পাশে । 

বল্লালসেন আসিল। 

বল্লালসেন। বিশ্বাস করতে পারি না, এ ছনিয়ায় একজনকেও 
বিশ্বাস করতে পারি না। 

মায়াবতী। কাকে বিশ্বাস করতে পারছ না প্রভু ? 

ক্লালসেন। মন্ত্রী, সেনাপতি, পাত্র, মিত্র, সকলেই আজ আমার 
বিপক্ষে । 

মায়াবতী । এ সমস্তই বড়রাণীর কৌশল | সকলেই তার অনুগৃহীত। 
তাই সে সবাইকে আপনার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছে । 

বলালসেন। তাতে লি € 

মায়াবতী । লাভ যথেষ্ট । সকলেই আপনার বিরুদ্ধে দেখে, ভয়ে 
আপনি বড়র'ণীর অন্থুগণ্ত হবেন। 

বল্লালসেন!। হু ! আচ্ছা, যুদ্ধজয়ের শেষে এর বিচার করবো! । 

মায়াবতী । আপনি যুদ্ধে যাবেন? 

বল্লালসেন। হ্যা, আমি নিজে যুদ্ধ পরিচালন! না কর্লে, পরাজয় 
আমার অবশ্স্ত[ব) ! 

মায়াবতী! কেন? রাজুপৈনিকের উপর যুদ্ধের ভার অর্পণ 
করুন না! 

[ ৮৮ ] 


তৃতীয় দৃষ্ত। ] ন্িলীলী বাচ্গলী 


বল্লালসেন। অপর পক্ষে যুদ্ধ কর্বে তার স্ত্রী আর পুত্র, জেহের 
'দৌর্বলো হয়তো কৃপণতা ক'রে যুদ্ধ কর্বে। 

মায়াবতী । না-_না, আপনাকে ছেড়ে দিতে মন চাইছে না! ; 

বল্লালসেন। কেন প্রিয়তমে, কিসের ভয়? রাজা বল্লালসেনের 
বীরত্বে আস্থা স্থাপন কর্তে পার্ছ না মায়! ? 

মায়াবতী । না প্রভু, সে জন্ত নয়? 

বল্লালসেন। তবে? 

মায়াবতী । চারিদিকে শক্র, গুপ্তধাতক--না-_না॥ সে কথা কল্পনাও 
কর্তে পারি না। 

বললাপসেন। হাঃহাঃহাঃ! নারী প্রিয়জনের জন্া সর্বদাই ভীত] । 
ওই দেখ মায়া! আমার শিক্ষিত পারাবত; এরাই আনবে আমার 
বিজয়-বার্ডা, আমার প্রাসাদ-তোরণ প্রবেশের পূর্বে তুমি নগরী উৎসব- 
মুখর ক'রে তুলবে। 

মায়াবতী । আর যদি আমার দুদ্দিন ঘনিয়ে আসে, যুদ্ধে যদি 
আপনার পরাজয় হয়? 

বললালসেন। তাহলে এই পারাবত লিপি না নিয়েই ফিরে 
আনবে; | নেপথ্যে তৃর্যাধবনি শোনা গেল ] ওই সৈন্তগণ সমবেত 
হয়েছে, আসি প্রিরতমে ? 

মায়াবতী । আগ্রন মহারাজ ! আপনার বিজয়-বার্ত। পাবার আশায়, 
অপেক্ষা কর্বে। প্রাসাদে । 

[ প্রণাম করিল। 

বল্লালসেন। রাত্রি প্রভাতেই বিজক়-বার্তা নিয়ে পারাবত ফিরে 

'আস্বে। 
[ চলিয়! গেল । 
[ ৮৯] 


ন্িপ্পন্রী ্বাচ্গল্দী তির রহ 


মায়াবতী । বিজয়-বার্তা-াবজয়-বার্তা! হাহা"হা_অন্ধ রাজ! ! 

রন্গ গত শনি তোমার পরাজয় পশরা বহন ক'রে আনছে, সাবধান !; 

ভগবান্‌-_ভগবান্‌! জয়যুক্ত কর বাংলার সঙ্ব-বিপ্লব। ধ্বংস কর 
ংলার অত্যাচারী রাজতন্ত্র। পূর্ণ কর আমার প্রতিহিংসা । 


বিষ্রাম আসিল । 
বিষ্ুরাম। সর্বনাশ হয়েছে মা! মহারাপি! ডাকাতে আমার সর্বস্ব 
লুটে নিয়ে গেছে। 
মায়াবতী । সেকি! 


বিষুরাম। সর্বনাশ হয়েছে মা! ঠাকুরের গহনা-গাটি সব লুট: 
হয়ে গেছে । কি হবেমা। বঙ্গেশ্বর এ সংবাদ শুনলে আমাকেই দোষী 
কর্বে। 

মায়াবতী | ভয় নেই, আমি তোমাকে রক্ষা করবো । কিন্ত আমার 
একট! কাজ তোমায় কর্ত হবে। 

বিষুরাম। আদেশ করুন। 

মায়াবতী । মহারাজের সঙ্গে তোমাকে যৃদ্ধক্ষেত্রে যেতে হবে । 

বিষুরাম । যুদ্ধে যেতে হবে? ওরে বাপ রে- 

মায়াবতী । বেশ, যেতে না পার, ঠাকুরের গহনা চুরির অপরাধে' 
তোমার প্রাণদও হবে। 

বিষ্রাম। প্রাণদণ্ড হবে? 

মায়াবতী । হ্যা । চোরের য। শাস্তি তাই নিতে হবে। 

বিষ্টরাম। আজ্ডে, চুরি তে! আমি করিনি । 

মায়াবতী । চুরি ষে করনি, তার প্রমাণ? 

বিষ্তরাম। আজ্ঞে, তাহ'লে কি হবে? 

/ ৯০] 


তৃতীয় দৃশ্ত |] নিঞ্পী হাল্চান্নী 


মায়াবতী । প্রাণদণ্ড। 
বিষুরাম। দোহাই রাণি-ম1, রক্ষা! করুন । 
মায়াবতী । রক্ষা তো আমি কর্তে চাই, কিন্ত তুমি তো আমার 
কথায় সম্মত হচ্ছ না! 
বিষ্রাম। যাথাঁকে কপালে, আমি রাজি। বলুন, যুদ্ধে গিয়ে 
আমায় কি কর্‌তে হবে? 
মায়াবতী । বঙ্গেশ্বরের শিবিরে একটা পারাবত আছে, যখন যুদ্ধ 
হবে, ঠিক সেই সময় পারাবতটিকে তুমি গোঁপনে উড়িয়ে দেবে। 
বিষুরাম । ও, এ কাজ আমি খুব পারবো । 
মায়াবতী । তাহ'লে এই মুহূর্তে যাত্রা কর। 
বিষ্রাম । এখনি যাচ্ছি। [ম্বগত] যাক বাবা! ঠাকুরের 
গহনাগুলো বেমালুম সাফ কর! গেল । 
[ চলিয়া! গেল। 
মায়াবতী । কাম ক্রোধ আর লোভ, এই তিন ছুর্বলতার সাহাষ্যেই 
মানুষকে বশ করা যায়। মহারাজ বল্লালমেন! রাত্রি প্রভাতেই 
তোমার পুরীতে জলবে চিতাঁর আগুন, তার গর্ভে তোমার যথাসর্বন্য 
আহুতি দেবো, আত্বীয়গণের শবদেছের পাহাড়ের উপর তোমার আসন 
রচনা করবো, শোকের শেলাঘাতে তোমাকে মৃত্যুমুখে পাঠাবো । 
হাংহাঃ- ভা 
[ প্রস্থান । 


[ ৯১ ] 


কক্ভুর্থ ভুস্থয। 
কল্লোলানন্দের প্রাসাদ । 


রাজলক্ষমী ও মহারাণী আসিল। 


রাজলগ্ষমী। দন্যুরদল অবাঁধ লুঠন চাঁলিয়ে যাচ্ছে, অথচ বাংলার 
রাজা নিক্ষিয়। 

মারাণী। প্রতিকার তো দুরের কথা, আরও উৎসাহ দিচ্ছে 
পন্্যদের প্রজার ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করতে । 

রাজলক্ী। প্রজাদের অপরাধ? 

মহারাণী। অপরাধ তারা বাজদ্রোহীর সমর্থক। 

রাজলক্ী। মতিচ্ছন্ন হয়েছে বাংলার রাজার, তাই বিধন্্ী দন্থযুর 
সাহাযো চায় প্রজার সর্বনাশ করতে! কিন্তু জানে ন! মূর্খ, প্রজাদের 
ধন-সম্পদ না থাকলে রাজার একমৃহুর্তও চলে ন1। 

মহারাণী। সেটা বোঝবার শাক্ত যদি থাকতো, তাহ'লে বাংশার 
গ্রজার! কি বিদ্রোহ কবতো।? 

রাজলক্মী! প্রজারা তো বেশী কিছু চায় ন! সই! তার। চাকর 
ছুবেল1 পেটভরে খেতে, আর মানুষের মত বাঁচতে, হতভাগ্য রাজা 
সে সুযোগও তাদের দেবে না? ৰ 

মহারাণী | বাংলার রাজা থেকে সমস্ত উচ্চপদস্থ রাজ-কর্ধচারীর 
ধারণা, বাংলার প্রজাদের ওদ্ধত্য সীমার বাইরে চ'লে গেছে। 

রাজলক্মী। তাঁরা চায় গ্রজ্জারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দিবারাত্র 
পরিশ্রম কর্বে, দেশের কৃষি-শিল্পের উন্নতিসাধন কর্বে, আর তার! 

[ ৯২] 


চতুর্থ দৃশ্ত। ] ন্িলিবী বাজ্ণলী 


তার উপস্বত্ব ভোগ করবে। প্রজার! যদি সামান্ত স্থযোগও দাবী 
করে--তাহ'লেই বল্বে সেট! ওদ্ধত্য ! 

মহারাণী। এই স্েচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের পরিবর্তনের জন্তই তো 
আমাদের প্রজাবিপ্লীব। 


গীতকঠে সুবিমল আসিল । 
ন্থবিমল। লীভ। 
ওরে বিপ্লবী বাঙ্গালী, ছুটে আয়--.ছুটে আয়। 
সার্থক হবে বিপ্লব-অভিয,ন--ঘদি সঙ্বশক্তি ছুটে যায় ॥ 
সাধনা তোদের হবে রে সফল, 
হারাসনে যেন দৃঢ় মনোবল: 
একতা৷ তোদের হোক্‌ হিমাচল, এতেই হবে রে জয় ॥ 
মহারাণী। জয় হবে-জয় হবে, স্ুবিমল! আমি বলছি এ বিপ্লুব 
অভিযান সার্থক হবে। 
রাজলক্ষ্মী। কেমন করে সার্থক হবে সই? স্বামী তোমার সত্যধন্মের 
নর্যযাদাবক্ষায় রাজার কাছে ফিরে গেছেন, তোমাদের সেনাপতি কৈ? 
মহারাণী। সেনাপতি মাটি কুড়ে উঠবে। অক, আকাশ থেকে 
ঝরে পড়বে । বাঙ্গগার ঘরে ঘরে আজ নেতা তৈরী হয়েছে, সেনাপতির 
অভাব হবে না সই। 
কল্লোলানন্দ আসিল। 
কল্লোলানন্দ। অভাব চিরদিনই থাকবে। নেতার অতুযুখান হবে, 
আর অত্যাচারী রা'জশক্তি তাকে গ্রাম করবে। 
মহারাণী। কত গ্রাস কর্বে বণিকরাজ? মা যে আমার রত্বগর্ভা ৯ 
এমন হাজার হাজার ছেলে জন্মেছে, যার! নিত্য নুতন পন্থা আবিষ্কার, 
ক'রে চালন। করবে বিপ্লব আন্দোলন । 
[৯৩] 


নিল আাজ্ছাল্লী [ তৃতীয় অন্ক। 


রাজলক্ী। কিন্তু অর্থ কোথায়? প্রজার ঘরে ঘরে মধ্বস্তরের 
হাহাকার জেগে উঠেছে । 

কল্পোলানন্দ। তার চেয়েও বেশী ক্ষতি করেছে বল্লালসেন 
তোমার স্বামীকে আত্ত্ব ক'রে; যে ধনরত্ব লুষঠন করে বিদেশী 
দন্ুদল বাংলাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, মে ক্ষতি হয়তো! সহজেই পুরণ 
হবে, কিন্তু রাজুকে হারিয়ে বাংলাকে যে ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে, 
সে ক্ষতি আর পূর্ণ হবে না। 

মহারাণী। কেন হবে না বণিকরাজ । আমার সস্তান তো! সে 
অভাব পূরণ করতে পারে। 

কল্লোলানন্দ । সই! 

মহারাণী। আপনি চিস্তা করবেন না বণিকরাজ! আমার স্বামীর 
বিশ্বাসঘাতকতায় যে ক্ষতি হয়েছে, আমর! মাতাপুত্রে জীবন দিয়ে তার 
প্রারশ্চিত্ত করবো! । 

যাজলক্মী। জানি সহ! তুমি কতবড় স্বার্থত্যাগিনী! সত্যধর্খু 
পালন করতে স্বামীকে শত্রুপুরাতে পাঠালে, অথচ পুত্রকে নিয়ে ভূমি 
রইলে আমাদের কাছে ; তোমার এ ত্যাগ অতুলনীয় । 

কল্পোলানন্দ। এ ত্যাগের বিনিময় দিয়ে আম তোমাকে অপমানিত 
করতে চাই না সই। আমি মুক্তকণ্ঠে বলছি, নীচ কুলোত্ভব হলেও 
তোমর! বাংল'র নমস্। 


দ্রতপদে নবকুমার আসিল। 


নবকুমার | বঙগেশ্বর বিপুল বাহিনী নিয়ে ধলেশ্বরীর তীরে সমবেত 
হয়েছে, একদল যুনলমান সৈগ্তও নদীর বুকে নোঙর করেছে, মনে হয় 
খুব শীপ্বই ওর! আমাদের আক্রমণ করবে। 


1 


| ৯৪ ] 


চহুর্ঘ দৃসত। ] বিন্বী শ্বাজ্চাজ্পী 


কলোলানন্দ। এত শীত্র? আশা করতে পারিনি । 

মহারাণী। আমি কিন্ত আশা করেছিলাম, আর এই ধারণাই 
করেছিলাম! আর বিলম্ব করো ন! পুত্র! যাঁও, এই মুহুর্তে সৈম্ত চালন! 
কর; বিশ্রাম করবার অবকাশ নেই । মনে হয়, কাল প্রভাতেই ওর! 
আমাদের আক্রমণ করবে। 

নবকুমার । সে ম্রযোগ আমি ওদের দেবো না মা! এই মুহূর্তেই 
আমি সৈম্তদের গ্রাসাদসম্মুথে সাজিয়ে রাখছি । 

কল্পোলানন্দ । চলকুমার! আমি নিজে তোমার সঙ্গে সৈশ্ঠাবাসে 
যাব। 

মহারাণী। কুমার! সৈন্যদের দলে দলে বিভক্ত করে রাখবে; 
মনে রেখে! বিধন্ী দন্থ্যদল সন্দুখযুদ্ধ করবে না, রণনীতি মানবে না, 
চৌর্যযবৃত্তি অবলম্বন করাই ওদের জাতীয় ধর্মা। 

নবকুমার । সে চৌধ্্যবুত্তির এবার এমন সাজা পাৰে ওরা, যাৰ 
কথা মনে হলে আর দস্থাত। করবার সাহস পাবে না। বাঙ্গালীর 
বীরত্বের পরিচয় এতদিন পায়নি ; এই যুদ্ধেই তার সম্যক পরিচয় দেবো। 

রাঞজলক্মী। রামপালের যুদ্ধেই দে শক্তির পরিচয় দাও পুত্র! যার 
কথ! শ্রবণ করে কোন মুসলদান আর সাহস করবে না হিন্দুর দেশ 
আক্রমণ করতে । 

মহারাণী । যাও কুমার, বিলম্ব করে! না। মনে রেখো, এ যুদ্ধের 
সম্পূর্ণ ভার তোমারই উপর । 


উদয়গিরি আসিল। 


উদয়গিরি। আরও মনে রেখো-_-বিপক্ষ-সৈম্তবাহিনীর চালক 
হয়ে আসছে তোমার পিতা । 
[ ৯৫ ] 


ন্িলন্বী বাজ্ণজ্দী [ তৃতীয় অঙ্ক । 


নবকুমার। পিতা? পিতা আসছেন শক্রবাহিনীর পরিচালক হয়ে ? 

উদয়গিরি। হ্যা, পিত!। মভাপরীক্ষা তোমার সম্মুধে উপস্থিত, 
একদিকে পিতৃভক্তি, অন্টদিকে মুক্তি-সংগ্রাম | 

মহারাণী। নীরব কেন পুত্র? বল্‌্,কার আাহবানে সাড়! দেবে? 

নবকুমার। এ অগ্রি-পরীক্ষায় তুমি আমাকে উত্তীর্ণ কর মা! বল, 
কাকে পুজা করবো? 

মহারাণী। দেশের পুজা কর পুত্র, অক্ষয় ্বর্গলাভ হছবে। বিদেশী 
শক্রু দেশের বুকে সদন্তে বিচরণ করছে, বিধন্মীর দল সনাতন হিন্দুধর্্মকে 
বিপন্ন করে তুলেছে, বাংলার স্বাধীনতা হরণে বিদেশী দন্্যর! ষড়যন্ত্র করছে, 
এ সময়ে পিতৃভক্তির পরাকাঠ্ঠ! দেখিয়ে বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিওন! 
কুমার ! 

নবকুমার। তাই হবে মা! তোমার আদেশই আমার বেদবাক্য 
জননি! আমি ভূলে যাবো বিপক্ষ-সৈন্তদলের অধিনায়ক আমার 
পিতা । আজ থেকে আমি বাঙ্গালী শ্রমিকদের দরদী ভাই, আমি 
সনাতন হিন্দুধর্মের রক্ষক, আম দেশমাতৃকার সজাগ প্রহরী । 
ছুটে যেতে হবে আমায় প্রচণ্ড তেজে বাংলার চির স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন 
রাখতে । 

| প্রস্থান । 

কল্পোলানন্দ। তোমার মত সত্যানিষ্ঠ যুবক যখন আজও বাংলার 

বুকে আছে, তখন বাংলার স্বাধীনতা বিপন্ন হবে না হতে পারে ন|। 
(প্রস্থান । 

উদয়গিরি। বাংলার ম্বাধীনতা যদি কোনদিন অন্ত যায়, তাহলে সে 
যাবে বাংলার রাজার অপরাধে । ৩বুও আমাদের সম্মিলিত শক্তিতে & 
মুক্লিম-দস্থাদের অস্তিত্ব লোপ ক'রে দিতে হবে, বাংলার রাজাকে তার 


/ ৯৬ ] 


চতুর্থ দৃষ্ঠ। ] হিঞ্নবী াল্গল্পী 


স্বেচ্চাচারিতার শান্তি দিতে হবে, বাঙ্গালী হিন্দুর সনাতনধর্্শ চির 
অক্ষয় করে রাখতে হবে। 
[ প্রস্থান । 
মহারাণী। সনাতনধন্মের রক্ষার হিন্ুরমণীরাও জীবন পণ করে যুদ্ধ 
কয়বে। 
স্থবিমল। ধর্রক্ষাযর় বাংলার বালকবাহিনীরাও জীবন আন্ৃতি 
দেবে। 
| প্রস্থান। 
রাজলক্ী। চল সই, আমরাও পুরনারীদের রণসাজে সাজিয়ে 
নিইগে চল। 
মহারাণী। তুমি কোথায় যাবে সই? 
রাজলক্মী। তোমরা যাবে রপক্ষেত্রে, আর আমি যবে! পুরনারীদের 
নিয়ে প্রাসাদ রক্ষা করতে । 
মহারানী। তুমি ধনীর কুলবধূ, ভূ'ম নেবে প্রাসাদ রক্ষার ভার? 
রাজলক্ষ্ী। যে জাগরণের সাড়া পড়েছে, তাতে আর ধনী দরিদ্রের 
বিচার চলবে না! আমাদের ধর্রক্ষার আমাদেরই দাড়াতে হবে অস্ত 
ধ'রে রণরঙ্গিণী মুক্তিতে । 
[ চলিয়া গেল। 
মহারাণী। তাই যাও সই! মুশ্লিমশক্তি বুঝুক, ছেহ-মমতার 
বাংলার নারীসমাজ যেমন কোমল, আবার তেমনি নাপীত্বের মর্য।াদা- 
রক্ষায় তার! রাক্ষসীর চেয়েও ভীষণ । 
[ গ্রস্থান। 


; ৯৭] 


হও লুস্হা । 
র্পস্থল। 


[ রণ দামাম। বাঁজিতেছিল। যুদ্ধরত বক্তার খঁ| ও নবকুমার আসদিল। 
বক্তার খা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল, নবকুমার পশ্চান্ধাবন করিল। 
জ্রুতপদে মহারাণী মাদিল। ] 


মহারাণী। এ-এ নবকুমার শক্রর পশ্চান্ধাবন কর্ছে! সাবাপ 
--সাবাস পুত্র! তোমার বীরত্বর্গাথ চিরদিন ইতিহাসের পৃষ্টায় শ্বর্ণাক্ষরে 
লিখিত থাকবে। একি! শত শহ সৈম্ত কুমারকে বেষ্টন ক'রে 


ফেল্লে! কুমার-কুমার! ভয় নেই পুত্র» আমি যাচ্ছি তোমার 
পৃষ্ঠরক্ষায়। 


সশস্ত্র বল্লালসেন আসিল । 
বল্লালসেন। কোথায় যাবি বিজ্রোহিণী রমণি! সম্মুখে তোমার 


কালান্তক যম । 


মহারাণী। শুধু আমার নয়, সার! বাংলার, বাঙ্গালী জাতির যম। 
এম-এস যম। |! উভয়ের যুদ্ধ ] 


বেগে সশস্ত্র মহানন্দ আসিল 
মহানন্দ। তুমি কুমারের সাহায্যে যাও মা! আমি নিচ্ছি 
আক্রমণ গ্রতিরোধ করবার ভার । 


মহারাপী। [যুদ্ধ করিতে করিতে ] এসেছ--এসেছ ব্রাহ্মণ ? 
| ৯৮] 


পঞ্চম নৃশ। ] ন্বিলিনী ন্বাজ্চত্লী 


[ মহারাণী যুদ্ধ পরিত্যাগ করিল, বল্লালসেন তাহাকে 
আঘাত করিতে উদ্ভত হইল ] 
সহানন্দ। সাবধান রাজা! 
| আক্রমণ করিল, সেই অবসরে মহারাণী প্রস্থান করিল। 
বল্লালসেন। আরে পরপিগুভোজী নির্বোধ ব্রাহ্মণ! দেবার্চন 
পরিত্যাগ ক'রে ছুটে এসেছ মুত্যুকে আলিঙ্গন দিতে ? 
মহাননা। মহারাজ বল্লালসেন তোমারই অত্যাচারে আজ বাংলার 
ঘরে ঘরে উঠেছে মরণ-আর্তনাদ। তাই ত্রাঙ্ধণ ছেড়েছে দেবার্চনা, 
কুম্তকার ছেড়েছে মুৎপাত্র নির্মাণ, স্থত্রধর ছেড়েছে তার জাতীয় ব্যবস, 
কৃষক ছেড়েছে ক্ৃষিকম্ম ; সকলেই আজ অত্যাচারী রাজতন্ত্রের অবপান 
করতে অস্ত্র ধ'রে ছুটে এসেছে । 
বললালসেন। তাই যদি এসে থাকে, সকলকেই আমি নিষ্ঠুরভাবে 
শাসন কর্বো । না না, দয় নেই, মারা নেই, করুণা নেই, হত্যা 
হত্যা-নিট্ুর হত্যা _- 
[ যুদ্ধ চলিল, যুদ্ধমান ছুইজনে চল্য়া গেল । 
সশস্ত্র রাজু আদিল 


রাজু । অপুর্ব যুদ্ধ, অড়ুত রণকৌশল! আজ গর্বে আমার বক্ষ 
স্কীত হয়ে উঠছে এইজন্য ধে, আমারই অদ্ধাঙ্গিণী আমারই পুত্র আমার 
বিপক্ষে দীড়িয়ে স্থিরভাবে যুন্ধ করছে। ভগবান! ভগবান্‌! তুমি 
ওদের জয়যুক্ত কর, আমাকে মৃত্যু দাঁও। 


বল্লালমেন আমিল। 


বল্লালমেন। একি রাজু! তুমি এখানে দীড়িয়ে বিপক্ষের রণকৌশল 
দেখছ? 
॥ ৯৯ ] 


ন্িিননী আাঙ্গন্পী [তৃতীয় অন্ক। ]] 


রাু। সম্রাট! পিতাপুত্রে যুদ্ধ যদিও কেউ করনা করতে পারে 
না» তবুও যুদ্ধে আমি এতটুকু শৈথিল্য দেখাইনি। আমার উপর 
য়ণস্থলের যে অংশের ভার ছিল, সেখান থেকে শত্রদের আমি সম্পূর্ণ 
বিতাড়িত করেছি। 

বল্লালসেন। ছত্রতঙ্গ সৈম্তের! পশ্চিমদিকে তোমার পুত্র আর পত্বীর 
ণঙ্গে ফোগ দিয়ে তুমুল যুদ্ধ করছে, তুমি যাও, ওদের আক্রমণ 
কর। 

রাজু । কিন্তু, কথা ছিল আমি শুধু দক্ষিণতাগই রক্ষা করবে! ! 

বশ্লালসেন। কথ! থাকলেও আমি তোমার উপর পশ্চিমাংশের 
ভার স্তস্ত করলাম। যাও বিলম্ব ক'রে! না। 

রাভু। সম্রাট 

বল্লালসেন। বুঝেছি, স্্রী-পুত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে মন চাইছে ন1। 
তা তো হবেই, ন্গেহের কাছে সত্যধর্মের কোন মূল্য নেই। 

রাজু। ভুলে যাবেন ন! বঙ্গেশ্বর! সত্যধর্মের মর্ধযাদা রক্ষায় আমি 
স্রীপুত্র ত্যাগ ক'রে আপনার সেনাবাহিনীর অধিনায়কের গুরু ভার 
নিয়েছি। 

বল্লালসেন। ভার বখন নিয়েছিলে, তথন স্ত্রী-পুত্র সামনে ছিল 
না। কিন্ত, আজ রণক্ষেত্রে ওদের মুখ দেখে-- 

রাজু। মহামান্ত বঙ্গেশ্বর ! আমার সত্যধর্খের প্রতি কটাক্ষ ক'রে 
আমায় ক্ষেপিয়ে তুলবেন না। 

বল্লালমেন । সত্যধর্ম ধদি অক্ষুণ্ন রাখতে চাও, তার প্রমাণ দাও 
বীর! 

রাজু। তাই দেবো । আজ আমি এমন প্রমাণ দেবো, যা দেখে 
পৃথিবী স্তব্ধ হয়ে যাবে, প্রক্কৃতির বুকে আগুন জল্ৰে, বাংলার অধিবাসীরা 

[ ১** ] 


পঞ্চম দৃশ্ত। ) হিগনী বাজ্াজ্লী 


শিউরে উঠবে। সাবধান-_সাবধান বিপ্লাবীর দল! বিপ্লবী বাঙ্গালী 
রাজু দাসত্বের স্বর্ণ শৃঙ্খল পরে সেজেছে আজ মৃত্তিমান মহাকাল ! 
[ উন্মত্ববৎ প্রস্থান। 
বলালসেন। হাঃহাঃ-হাঃ ! জাগিয়ে দিয়েছি-_জাগিয়ে দিয়েছি 
এবার নিদ্ত্রিত সিংহকে | বিপ্লবী শৃগালদল, সাবধান ! 
[ চলিয়া গেল। 
পারাবতহস্তে বিষ্ণরাম আসিল। 
বিষ্ুরাম । হাঃহাঃহাঃ! বেড়ে মজা! হয়েছে_খুব চুরি করেছি 
পার়রাটাকে, এইবার দিই আক'শে উড়িয়ে _-এই হুস্‌। 
[ পারাবত উড়াইয়া দিয় গ্রস্থান। 


রক্তাক্তকলেবরে মহারাণী আসিল । 


মহাঁরাণী। কে আছ বাঙ্গালী, কে আজ কুটারবাসী, কে আছ 
মরণে জীবন-প্রয়াসী, ছুটে এস! জীবন আঁহুতি দিয়ে, বাংলার স্বাধীনতা 
সংগ্রামের গৌরবজ্ছল ইতিহাসে হ্র্ণাক্ষরে পরিচিত হতে ছুটে এস। 


গীতকণ্ঠে আহত মহানন্দ আসিল। 


মহাননা। সীভ্ড | 
আয়রে তরুণ, আয়রে সবুল, স্বাধীনতা তরে দিতে ও প্রাণ । 
ইতিহাস তোরে করিবে অমর, জগৎ গাহিবে শের গান ॥ 
আজ শ্রমিকের জাগরণ দিনে 
টাকায় জীবন কে রাখিবে কিনে ? 
গোলামী ছাড়ি ইতর ভদ্র রাখরে আজিকে দেশের মান ॥ 
মহারাণী । মহানন্দ__মহানন্দ! তুমি আহত ? যাও ভাই শিবিরে 
বিশ্রাম করগে। 
[ ১০১ ] 


নিবলিন্বী বাজ্গজ্পী [ তৃতীয় অঙ্ক । 


মহানন্দ। স্ুর্জগীভাহস্ণ। 
বিশ্রাম নেই-বিশ্রাম নেই, আজি যে বাঙ্গালী ক্ষেপা ভোলা, 
শ্রম কোথা তার, জাগার সময়, সমরের মাঝে নাহি হেল! । 
মরণে আজিকে হবে সে অমর, মায়ের কোলেতে লভিবে স্থান ॥ 
 উজিতে টিতে প্রস্থান । 

মহাবানী। যাও মহানন্দ! ম। তৌমীকে কৌলে নেবার জন্য অধীর 
তাগ্রছে অপেক্ষা করছে ! [নেপথো কামানগর্জন ] এ ছুটেছে 
আগ্রেয় গ্রত্রবণ! ত্র উঠেছে মরণদেবতার আহ্বান, ওরে অমুতের 
সম্তানগণ, তোর! ঝাঁপিয়ে পড়, ঝাঁপিয়ে পড় মরণ-সমুত্ে ! 

[ জ্রুত প্রস্থান । 
রাজু আসিল। 

রাজু। অসংখ্য তরুণ সেনা--এর! কেউ রণ-কৌশল জানে না, 
তবুও ছুটে এসেছে স্বাধীনতার বুদ্ধে। একদল আত্মসমর্পণ করতেই, 
আর একদল আনছে আত্মাহুতি দিতে। অপূর্ব বাজালীর মাতৃপূজ! ! 
আর কে আছ আত্ম প্রাণ বিসর্জনেচ্ছু ! ছুটে এস এই ক্রীতদাসের 
তরবারির সন্দুথে। 

নবকুমার। | নেপথ্যে] কার কার শাদস্ত আহ্বান_কে সে 
ক্রীতদাস ? 

রাজু। কর-_কার কঠম্বর? কে_কে? 

নবকুমার আসিল। 

নবকুমার। কই কোথায় আত্মগব্বী দাস? যা, পি-তা-_ 

রাজু । থেমে ষেও না_-থেমে যেও না বীর! উষ্ণ রক্তের উত্তীপে 
মিশিয়ো ন! গেহের হিমানী-ম্োত! এগিয়ে এস--এগিয়ে এস! হত্যা 
কর জাতিদ্রোহী ক্রীতদাসকে | 

[ ১০২] 


পঞ্চম দৃষ্ত।] নিগবী আাঙ্গল্পী 


নবকুমার । কেমন ক'রে হত্যার খড়া উত্তোলন করবে। পিতা ? 
আপনি জাগ্রত শ্বপনে »সে আছেন আমার বুকের মাঝে। না-_না, 
ওগে! চিরারাধ্য দেবত1! আমি পারবো না তোমায় অস্ত্রাথাত 
করতে । 

রাজজু। দেহ মন আমার অগুদ্ধ হয়েছে পু! আমি বিক্রম্ন করেছি 
আমার মনুষ্যত্ব । আমাকে হত্যা ক'রে আমার এই দাস জীবনের 
অবলান করে দে। 

নবকুমার। দিবানিশি চোখের জলে অভিষিক্ত করে অন্তরের 
ভক্তিপুষ্প যাকে নিবেদন করে এসেছি, আজ সেই সাকার দেবতাকে 
হত্যা করবে? নানা পিতা, আমি তা পারবে! না । 

রান্ু। স্নেহের দৌর্বলো নিজেকে কেন হারিয়ে ফেলছ বীর? 
বেশ, হত্যা করতে ন! পার, এস-_যুদ্ধ কর। বাংলার বুকে কীতিস্তস্ত স্থাপন 
কর। 

নবকুমার। পিতা-পুত্রে যুদ্ধ ক'রে কীতিস্তস্ত প্রতিষ্ঠ।? এই আমি 
অস্ত্র ত্যাগ করলুম পিতা! আপনি আমাকে হত্য। করে আপনার 
বিরহ যন্ত্রণা হতে আমাকে অব্যাহতি দিন। [অস্জ ত্যাগ করিয়। 
পদতলে বমিল ] 

রাজু । ওঃ নবকুম!'র--নবকুমার ! পুত্র আমার ! 

[ তরবারি ফেলিয়া! বক্ষে চাঁপিয়। ধরিলেন ] 


সহসা! বিদ্যুতের মত মহারাণী আসিল। 
মহারাণী। একি করলি হতভাগা» ক্ষণিকের হূর্বলতায় স্বজাতির 


কাছে বিশ্বাসঘাতক সাজলি ? 


নবকুমার। ম1! 
[ ১০৩] 


ন্িঞিী আাম্গল্দী [ তৃতীয় অঙ্ক। 


মহারানী। কুলাঙ্গার, প্রতিজ্ঞা করেছিলি দেছে একবিম্দু রক্ত 
থাকতে অস্ত্র পরিত্যাগ করবি না, সে প্রতিজ্ঞার কথা এত শীত 
ভুলে গেলি? 

নবকুমার। যে অন্ত পিতার বিরুদ্ধে চালনা করতে হয়, সে 
'অঙ্রধারণে-- 

মহারাণী। মহাপুণা অর্জন হবে। কে পিতা? ও তোর কেউ 
নয়! ও শক্রর ক্রীতদাস, মহাশক্র, বাংল'মায়ের কুসস্তান, শ্রমিক 
ভাইদের সঙ্গে বিশ্বাঘাতকতা করে শোষণ-তস্ত্রের দাসত্ব গ্রহণ করেছে, 
ওকে ওর বিশ্বাসঘাতকতার চরম শান্তি দাও। 

নবকুমার। কিন্ত মা! 

মহারাণী। পকিস্তগ্র বিচার নেই পুত্র, ভাববার অবকাশ নেই, 
সম্ভাষণ করবার সময় নেই, অন্ত্রধর্‌ | [ তরবারি দিল ] আক্রমণ কর 
ওকে প্রচণ্ড শক্তিতে । 

রাজু । তবে এস-_এস শ্রমিকশক্তির তরুণ সেনাপতি, যুদ্ধ কর 
বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গে । 


| নবকুমার রাজুকে আঘাত করিল, আঘাত প্রতিরোধ করিতে গিয়া 
রাজুর হাত কাপিয়! ওরবারি পড়িয়া গেল ও নবকুমারের তরবারি 
রাজুর বক্ষে পাঁড়ল ] 


রাজু । ওঃ, রাণি-_[ পড়িয়া! গেল ] 
নবকুমার। পিতা--পিতা | | তরবারি ফেলিরা রাছুর বক্ষে 
পড়িল ] 
মছারাণী। প্রভূ! হ্বামি! [বক্ষে পড়িল] 
[ ১০৪ 


পঞ্চম তৃশ্তা | ] ননী হাজ্গল্লী 


বল্লালসেন পশ্চাৎ হইতে আসিয়া তরবারি তুলিল। 
বন্ধালসেন। বিদ্রোহ যুবক । 
ফ্রেত বক্তার খা আসিল। 


বন্তার। মৎমারে! রাজ।! বন্দী করে! জোয়ান কো । 
মহারাণী। কে বন্দী করবে সিংহিনীর শাবককে? 
] তরবারি ধরিল ] 

বল্লালসেন। আরে অন্পৃশ্তা রমণি ! [তরবারির দ্বার! গ্রতিঘথাত 
করিল, হূর্বলতাবশতঃ রাণীর তরবারি হস্তচ্যুত হুইল ] আরে বিদ্রোছিণি 
নারী, ধর তোর পুরস্কার । ( পদাঘাত] 

নবকুমার। মা! | ভরবারি গ্রহণ করিতে গেল ] 

বক্তার। হীঁসিয়ার জোয়ান-_[ পশ্চাৎ হইতে বন্দী করিল ] 

রাজু। রাপণি! রাণি! 

বল্লালসেন। হাঃহাঃ-হাঃ! বিপ্লবী বাঙ্গালি! একদিন তোমারই 
বিশ্বাসঘাতকতায় বাংলার রাজাকে পরাজিত হয়ে নতজানু হয়ে ক্ষমা 
ভিক্ষা করতে হয়েছিল, ধর ৰশ্বাসঘাতক, তার উপযুক্ত পুরস্কার । [ রানুর 
মম্তকে পদাঘাত ] 

নবকুমীর । ওঃ, একবার যদি মুক্তি পাই__ 

বক্তার। কের করেঙে? 

নবকুমার। যে প1 দিয়ে ও আমার পিতার মস্তকে পদ্দাঘাত করেছে, 
'আমি ওর সে পা ছুটে কেটে নেবো । 

বল্লালসেন। হাঃ-হাঃহাঃ ! যাও বক্তার খা! বন্ধুত্বের নিদর্শন 
স্বরূপ এই দাস্ভিক যুবককে তোমায় দিলাম, যাও--তোমার দেশে একে 
ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করে| । 

| প্রস্থান। 
[ ১০৫ ] 


হ্িিঞ্পজী বাশ্গত্শী [তৃতীয় অঙ্ক । 


বক্তার । আও বেটা! 

রাজু । রাপি-_রাঁণি ! আমাকে--তো-_মা-_-রঁ-স- ইয়ের প্রাসাদে 
নিয়ে চল। 

মহারাণী। উঠুন গ্রভু! [ধরিয়া তুলিল | কুমার! যেখানেই 
দন্যরা তোমায় নিয়ে যাক, আমার আশীর্বাদ তোমায় অক্ষয় বরের 
মত ঘিরে রাখবে ।, 

রাস্ু। আর-_পারতো_প্রতি-_শোধ-_নি--ও _ 

নবকুমার। প্রতিশোধ ! 

রাজু। প্র-তি-_শো-ধ-_ 

নবকুমার। প্রতিশোধ! 

রাজু। প্র--তি-শো--ধ- 

[ মহারাণীসহ টলিতে টলিতে প্রস্থান। 

নবকুমার। গ্রতিশোধ--গ্রতিশোধ-_ প্রতিশোধ! 

বক্তার । চল্‌ বে চল। 

নবকুমার। বাংলার উন্মুক্ত প্রীস্তরে, নীল আকাশের নীচে 
দাড়িয়ে আমি প্রতিজ্ঞ করছি শিতা! ব্লালসেনের নৃশংসতার চরম 
প্রতিশোধ নেবো । এমন প্রতিশোধ--ষ! বাঙ্গালীর মনে দিবারাত্র 
বিভীষিকার মত জেগে থাকবে । 


[ বক্তারসহ প্রস্থান ।, 


[১৬] 


চুর্থ অন্ধ । 
শর ভুশ্য। 
রাজপ্রাসাদ । 
ধানুকী আসিল। 


ধান্নকী। হায়-_হায়--হায়, সব্বনাশ অইল রে, সব্বনাশ অইল। 
কবুতরড! উইর! আইন্তা কি সববনাশের খবর আন্ল। হায় রে হার! 
বড়রাণীমা চিত! বানাইয়! পুইর্য! মরবার লাইগ্যা চল্ছে, আমি এহন কি 
করুম? রাজবাড়ীর হককল মাইয়া হেই আগুনে পুইর্যা মর্ব1। 
সববনাশ করল--সব্বনাঁশ করল, ডাইনী ছোটরাণীডা সব্বনাশ 
করল। 
[ ক্রুত প্রস্থান । 


বিষ্রাম আসিল। 
বিরাম । হাঃহাঃহাঃ! ধরেছে ওষুধ ধরেছে, পারাটা উড়ে 
এসে রাজার মরণ-সংবাদ দিয়েছে । যাই, ছোটরাণীমার কাছে এবার 
পুরস্কার আদায় করিগে। 
[ প্রস্থান। 
মায়াবতী আস্ল। 
মায়াবতী । জলছে--বাংলার রাজপ্রাসাদে চিতার আগুন জলছে। 


এ আগুনে এক একজন ক'রে রাজার আত্মীয়রা সকলেই ঝাঁপ দিচ্ছে। 
| ১৯৭] 


নিলি আাল্গল্লী [ চতুর্থ অঙ্ক। 


এঁ--এঁ? বড়রাণী চিতায় ঝাঁপ দিলে। হাঃহাঃ-হাঃ! অত্যাচারি রাজা 
বললালসেন, দেখবে এস--তোমার প্রাসাদে কেমন যুদ্ধজয়ের বিজয়োৎসব 
আনম্ভ হয়েছে। যাই_ যাই, এ চিতার পাশে দাড়িয়ে বিজয়োৎসব 
দেখিগে-বিজয়োৎসব দেখিগে-- 

| ভ্রুত প্রস্থান । 


বল্লালমেন আসিল । 


বল্লালসেন। একি হলো? প্রাসাদ প্রবেশ-পথে এত অমঙ্গল 
পরিলক্ষিত হচ্চে কেন? বিজয়-বার্তা প্রেরণ করবার জন্ত পারাবত 
আনতে গিয়ে দেখলাম, পিগুর শৃন্, পারাবত অপহৃত! তবে কি--ন। 
না, তাও কি সম্ভব? কিন্তু, প্রহরীর! আমাকে দেখে অভিবাদন 
করলে ন! কেন? পরিচারিকা আত্বীর বান্ধৰ কাকেও দেখছি না 
কেন? মায়াবতীইব৷ গেল (কাথায় ? মায়।__মায়া-. 


ছুটিয়া ধান্ুকী আসিল। 


ধান্ধুকী। কেডা, কেডা ভাছে? একি, ম-হা রাজ ! 
আপনি-__ 

বলালসেন। হ্যাঁ; তুই আমাকে দেখে অমন কাঠ হয়ে দীড়িয়ে 
রইলি কেন? 

ধান্নকী। আর কেন? প্রভূ! আঁপনগর সব্বনাশ অইছে ; কোন 
ব্যাটা শয়তানী কইর্য। পায়রাডারে বিন পত্তর ছাইরা! দেছে, 
রাজবাড়ীতে আপনর মরণন্দংবাদ পাইম্স্যা বড়রাণীর হাথে হকল 
মেইয়! মানুষ পৃইর্যা মরছে । " 

বল্লালসেন। এযা! কেউ নেই--আমার কেউ নেই? 

[ ১৭৮] 


গ্রথম দৃশ । ] ন্বিলনী বাম্চাল্লী 


রক্তান্তকলেবরে মায়াবতী আসিল। 

মায়াবতী । আছে। তোমার শোকাশ্র দেখে তৃপ্তির অষ্রহান্তে 
দিগন্ত মুখরিত করতে এখনে! একজন বেঁচে আছে। 

বল্লালসেন । একি মায়া! একি বীতৎদ মৃস্তি তোমার ? 

মায়াবতী । বীভৎস মু্িট। দেখেই চম্কে ঠেছ রাজা? অন্তরের 
কদর্যযতার পরিচয় তে। এখনো পাওনি ? 

ধান্ুকটী। হ, পায় নাই বহল্যা তোর বাদনাড! পোরলরে রাক্ষুদি ! 

মায়াবতী । রাক্ষুদী? হাঃহাঃহাঃ! সত্যই প্রবৃত্তিতে আজ 
আমি রাক্ষপীকেও ছাপিয়ে গেছি। শোন বাংলার অত্যাচারি রাজ! 
আমার পিভৃহত্যা আর তশ্ৰীহত্যার গ্রতিশোধ নিতে আমি তোমায়, 
বিবাহ করেছিলুম, আজ ত। পূর্ণ হয়েছে, তোমার আত্মীয়-স্বজন সকলকেই 
এ চিতায় আহুতি দিয়েছি । হাঃ-হাঃহা_ 

বল্লালসেন। কে- কে তুমি? 

মায়াবতী । আমি বণিকশ্রে্ঠ গোবিন্দ দত্তের কন্ত1। হঃ-হাঃ-হাঃ- 

বল্লালমেন। ওঃ, রাক্ষলী--পিশাচী- 

মায়াবতী । হাঠহাঃহাঃ! এইবার মর্খে মর্মে অনুভব কর রাজা। 
প্রিয়জনের বিচ্ছেদ কত জালাময়। এ&ঁ--এ চিতার আগুন আমাকে 
গুদ্ধ করে নেবার জন ডাকছে! পিতা--পিতা! দীড়াও, আমি 
যাব--আমি যাব-- 

| জ্রত প্রস্থান । 

বল্লালসেন। ও£-_কি বীভৎদত| লুকিয়ে ছিল ওর অন্তরের মধো ।. 
ধান্চুকি! ধানুকি! আজ আমার মত অনহাঁয় বোধহয় বাংলায় আর 
কেউ নেই, পুত্র নির্বাসনে, স্ত্রী, আত্মায়-বাদ্ধব চিতারোহণে আত্মহত্যা 
করেছে, কি আশার আমি এখনো! বেচে আছি বলতে পারিস? 

ও [ ১০৯] 


নিবিনী ব্বাজ্ছাজ্পী [ চতুর্থ অঙ্ক। 


ধান্ছকী। থির হও-_-থির হও কতা! আমি যেমন কইব্যা পারি 
লক্ষমণদাদ্কে ফিবাইয়া আমুম । | 

বল্লালসেন। আর সে আদবে না ধান্ধুকি, আর সে আসবে না। 
মহাপাপী আমি, তাই উপযুক্ত পুত্রকে নির্বাসন 'দিয়েছিলুম । ওঃ, 
সে কি এখনো বেঁচে আছে? না-না, অসম্ভব, সে নেই-_সে 
নেই। 

ধান্থুকী। আমি কইছি কত্বা! দাহ আমার বাইচ্যা আছে। তুমি 
সাহম কইর! বুক বাঁধ কতা, আমি আজই তার খোজে যামু। 

বল্লালসেন। আর যে সাহস করতে পাচ্ছি না ধান্থুকি! আমি 
তাকে শিয়াল-কুকুরের মত তাড়িয়ে দিয়েছি । ওঃ, আমারি মহাপাপে 
আজ আমি স্ত্রী পুত্র আত্মীয়-বান্ধব সকলকে হারালুম, আমার মহাপাপের 
প্রায়শ্চিত্ত নেই। ওঃ-আমি কি করেছি_আমি কি করেছি! বক্ষে 
কবাঘাত করিতে লাগিল ] 


উদযগিরি আসিল । 


উদ্দয়গরি । কেমন, মহাপাপি বল্লাপসেন ! সেদিন তোমার এসেছে 
কিনা? 

বলালসেন। আমায় মাঞ্জনা করুন গুরুদেব! 

উদয়গি।র। নানা, তোমার কুভ্তীরাশ্র দেখে আমার মনে 
সহানুভূতি জাগবে না, বরং বুক থেকে তৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসছে । 
মনে আছে রাজা | যেদিন আমার ব্রাঙ্ণত্বের অপমান ক'রে 
রাজ্য হ'ত আমায় তাড়িয়ে দিয়েছিলে, সেইদিন কি প্রতিজ্ঞা ক'রে 
গিয়েছিলুম? আজ এসেছে সেই শুভ্দিন। তুমি কাদ রাজ, বুক 
চাপড়ে কাদ! তোমার বুকফাট। কান্নার রোল বাংলার আকাশে-বাতাসে 

[ ১১৪ ] 


প্রথম দৃস্ত | ন্বিঈনী নাক্ষান্পী 


ছড়িয়ে পড়ক, আর আমি তোমার শ্মশান-সমান প্রাসাদে দীড়িয়ে 
ছ্ৃপ্তির অষ্রাসি হাসি--হাঃহ৫-হাঃ- 
| প্রস্থান । 

ধানুকী। কেউ ক্ষমা করতি পারল না, কেউ ক্ষমা করতি পারল 
না__বামুনভাও টাড়াল অইয়! গেল। 

বললালসেন। কেউ ক্ষমা! করবে না; আমার মত মহাপাপীকে কেউ 
ক্ষমা করবে না। ধানুকি, ছিতৈষী বন্ধু আমার! শেষের দিনে একটা 
অনুরোধ রাখবে ভাই ? 

ধান্থুকী। হে কথাডা কইয়৷ ধান্ুকীরে অপরাধ করেন ক্যান কর্তা? 
হুকুম করেন। 

বললালসেন। যদি পার আমার লক্মণসেনকে-_ 

লক্মণসেন। [নেপথ্যে] কই কোথায় পিতা--কোথার মহারাজ 
বললালসেন ? 

বলালমেন। কে ডাকে--কে ডাকে? 

ধান্থকী। কেডা1--কেড। আইল-.-[ আনন্দ লাফাইয়] উঠিল ] 


লক্মণসেন আমিল। 


লক্ষমণসেন। পিতা-- পিতা !-_ 

বল্লালসেন। পুত্র পুত্র! উভয়ে আলিম্গনাবদ্ধ হইল ] 

ধান্ুুকী। ওরে, শ্মশানে আবার স্বগগ লাইম্যা আইল। 

লক্ষণসেন। ! সহসা আলিঙ্গনমুত্ত হইয়া] একি; রাজবাড়ীতে 
অমঙগল-চিহ্ন পরিলক্ষিত হচ্ছে কেন? কই ধান্ুকি! আমার মা 
কই? ও 

বল্লালসেন । লক্ষণসেন ! পুত্র! পুত্র! ( কাদিয়া ফেলিল ] 

[১85] 


নিপন্বী লাম্তাললী [ চতুর্থ অন্ক। 

লক্মণসেন। পিতা! ধান্থকি, শীত বল! আর আমায় উৎকণ্াঁয় 
রাখিস নি! 

ধানুকী। মা নেই দাছ! 

লক্ণসেন। মানেই! মানেই! [কাদিতে লাগিল ] 

ধান্নকী। কীাদিসনি-কীদিসনি দাছ ! 

লক্ণসেন । বল্‌--বল্‌ ধান্ুকি! কেমন ক'রে তার মৃত্যু হলো? 

বন্লাপসেন । আমারই মহাপাপে, মা তোমার অকালে বিদায় 
নিয়েছে পুত্র ! 

ধান্কী। কোন শয়তান রাজবাড়ীতে পায়র! ছাইর্যা দিইল, 
হেই খবর পাইয়্যা তোর ম1 চিতায় পুইর্যা মর্ছে। 

বলালসেন। না--না, দোষ কারে! নয়, সব অপরাধ আমার। 
অপরাধই খন প্রমাণ হয়েছে, তখন বিচার ক'রে দণ্ড দিতে হবে। এঁ-_ 
এ জ্বলছে আমার স্ত্রী, আম্মীয় বান্ধবের চিতা, এঁ চিতাগ্রির সামনে 
আমার বিচার হবে_ আমায় দণ্ড নিতে হুবে--আমার মহাপাপের 
প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। [ গ্রস্থানোস্তত ] 

লক্ষণসেন । পিত!-_পিত!-_ 

বললালসেন। হাঃহাঠহাঃ! এ এসেছে বিচারক--ত এসেছে 
বিচারক, দ্রেখ--দেখ পুত্র, আমার বিচার দেখ আমার দণ্ড দেখ! 

[ ডন্মত্তবৎ দ্রুত প্রস্থান । 
ধান্ুকী । মহারাজ মহারাজ! 
লক্ষাপসেন। পিতা--পিতা-- 


একজন দশ্থ্যসহ বক্তার খা আসিল । 


বন্তার। এই, খাড়া রহ! | ধন-দৌলত সব দেও! 
( ১৯২ ] 


প্রথম তৃশ্তী |) নি'লনবী বাল্গাম্পী 


লক্পগসেন। সাবধান দশ্থ্া! এত স্পর্ধা, যে বাংলার রাজপ্রাসাদে 
দন্ব্যতা করতে এসেছ। 

বস্তার । চুপ রও শালে! 

ধানুকী। তবেরেন্ুমুন্দি। [ মারিতে গেল ] 

বক্তার। | তরবারি ধরিয়! ) এই শালে বুড.ঢা__ 

লক্মণসেন। কে আছ, একখানা অস্ত্--একখানা অস্ত্র. 


অস্ত্র লইয়া উদয়গিরি আসিল। 


উদয়গিরি। এই নাঁও যুবরাজ! 
! অস্ত্র দিয়! প্রস্থান । 
[ লক্ষণসেন বক্তার ও অপর দন্থার সহিত যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইল; 
ধানুকী ছুটিয়! গিয়। লঠি আনিল ] 
ধানুকী। ওরে স্বমুন্দি মোছলমান ! ধানুকী ডাকাত পঢিশ বছর 
পরে আবার লাঠি ধর্ছে। 
[ ঘোরতর যুদ্ধশেষে বক্তারকে তাড়াইয়৷ সকলের প্রস্থান । 


[ ১১৩] 


ছ্িভভীল্ ভুস্থা | 


গজনীর রাঁজসভা। ৷ 


মহম্মদঘোরী ও জয়ট্টাদ আসিল; বাইজীগণ 
নৃত্যগীত করিতেছিল । 
বাইজীগণ। গীন্। 


টুট্‌ গ্যয়। মোর শ্রীত কি হ্বপনা। 
উচল্তে দিল্‌ মেরা পেয়ার লিয়ে 
আখি কি রোসনাই লৌকতে আপন] । 
প্রেম কি তসাবর ছিপতে ছটিয়া, 
কওয়াত পেয়ারে” গ্রীত বাতিয়া, 
“দিল কি গুলাব উড়াওয়ত খুসবু 
চিড়িয়। গাওয়াত শ্রীত কি গান! ॥ 


| নৃতাগীত্াস্তে বাইজীগণ সেলাম দিয়া চলিয়৷ গেল। 


মহম্মদ । আজ আমার পরম সৌভাগ্য রাজাসাহেব যে, আপনার 
মত মহান্‌ অতিথিকে আমার প্রাসাদে পেয়েছি! আপনার সম্মানের 
জন্ত-_ 


জয়াদ। নানা, আমার জন্ত অত ব্যস্ত হবেন না। 


মহম্মদ । ব্যস্ত হয়েও তো কিছু করতে পারবো না রাজা, কর্কশ 
মরুভূমির ুবুকে আমাদের বাস, এখানে আপনার উপযুক্ত খান্ত বা 


আমোদ-প্রমোদের উপকরণ একেবারেই ছুলভ। আপনি থাকেন 


ভূন্বর্গ দিল্লীর বুকে-- 


| ৯৯৪ ] 


দ্বিতীয় দৃশ্ত। ] নিলিবী বাত্তাল্লী 


য়টাদ। সত্য সথলতান, দিল্লীনগরী ভূঙ্বর্গ ই বটে। 

মহম্মদ । আমাদের নসীবে এ তৃত্বর্গে বাদ করা! আর হবে না 

জয়টাদ। কেন ম্থলত'ন ? আমি করে দেবো সে সুযোগ । 

মহম্মদ । দেবেন রাজা? দিলীর বুকে বাসের জন্ত একখণ্ড জমি 
আমায় দেবেন? 

জয়চাদ। দেবো। 

মহম্মদ । কেমন ক'রে দেবেন রাজা? দিলীশ্বর মুসলমান জাতিকে 
অন্পৃণ্ মনে করে; তাই দিলীর বুকে বাদ করা তো দূরের কথা--কোন 
মুসলমান সেখানে প্রবেশ অধিকারও পাবে না। 

জয়চাদ। বাছবলে সে অধিকার গ'ড়ে নিন সুলতান! 

মহন্ম্ । বহুবার আমি চেষ্টা করেছি রাজ।! কিন্তু পৃথথীরাজের 
পরাক্রমের কাছে পৃথিবীর কোন শক্তিই আঙ্ দীড়াতে পারৰে 
না। 

জয়চাদ। কেন পারবে না সুলতান? আবার আপনি দিল্লী 
আব্রমণ করুন। 

মহম্মদ। কোন সাহসে করবো? একবার ছু'বার নয়, সাতবার 
আমি দিলী আক্রমণ করেছি, সাতবারই পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছি। 

জয়টাদ। আর আপনার পরাজয় হবে না, যদি আমার কথামত 
চলেন। 

মহম্মদ । নিশ্চয় চলবে! ! হুকুম কর রাজ, আমায় কি করতে 
হবে? 

জয়টাদ। শুনুন সুলতান! আমার জামাই পূর্থীরা আমার 
পরমশক্র, তাকে দমন করতেই আমি দিল্লী আক্রমণ করবো, আপনি 
আমায় সাহায্য করুন। পূর্থীরাজকে পরাজিত ক'রে ভারতের মিংহামন 

[ ১১৫] 


ন্বিঞ্সনী ন্বা্ষাল্লী [ চতুর্থ অঙ্ক । 


যদি অধিকার করতে পারি, তাহলে বিনাশুরে আমি আপনাদের 
বাণিজ্যের অধিকার দেৰে।। 

মহম্মদ । খোদার দোয়া! আপনার উপর বধিত হবে রাজা । এই 
দীন-দরিদ্র মুসলমান জাতি যদি ভারতের বুকে একটু স্থান পায়, 
তাহলে তার! আপনার জন্য বুকের তাজ! খুন ঢেলে দেবে। 

জয়টাদ। উত্তম ) আপনি বাহিনী প্রস্তত করুন, কালই আমরা! 
ভারত অভিমুখে যাত্রা করবে! । 

মহম্মদ । এখুনি আমি সেনাপতি কুতুব খা আর বক্তিঘ্নার খাকে 
ংবাদ দিচ্ছি। কৈহ্থায়! কুতব খা! দেখুন রাজা! এই কুতুব খ 
ুরর্য বীর, কিন্তু মুসলমানের ঘরে ওর জন্ম নয়। 

জয়টার্দ। মুনলমানের ঘরে জন্ম নয়! 

মহম্মদ । না| রাজা! ওর জন্মভূমি বাংলা, জাতিতে আপনাদেরই 
স্বজাতি, কিন্তু অল্পৃশ্, তাই ক্ষত্রিয় আর ব্রাহ্মপর] ওকে দ্বণা করতো] । 

জয়টাদ। সত্য সুলতান! হিন্দুদের মধ্যে অন্পৃশ্ততা আজও 
বর্তমান। 

মহম্মদ । তাই হিন্দুরাঁজ। বলালদেন কুতুব্র মত বীরকে চিরতরে 
হারালে। ওর মুখেই গুনেছি, ওর পিতাও নাকি বড় যোদ্ধা ছিল, 
শ্রমিকদের হয়ে সেও নাকি বাংলার রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। 

জয়টাদ। হ্যা সুলতান! শুনেছি বাংলায় প্রজাবিপ্রব আর্ত 


হয়েছে। 
মহম্মদ । হিন্দুরাঁজাদের নিপীড়নই প্রজাদের বিপ্লবী ক'রে তৃলেছে। 


দেশের প্রাণ দেশরক্ষী বাহিনী । তারা নমঃশুদ্র বলে রাজা ঘ্বণা করবে, 

অন্পৃত্ত বলে দুরে সরিয়ে দেবে, আর জীবিক! নির্বাছের জন্য দেবে মান 

ছয়টি তস্কা! বলুন রাজ। আমোদ-প্রমোদে তার! প্রচুর অর্থ ব্যয় করবে 
[ ১১৬] 


দ্বিতীয় দৃহ্তা। ] ন্বি্ন্ী বা্গল্লী 


আর প্রজার অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রেও ছুবেলা পেট ভ'রে খেতে পাবে 
না, এ কেষন বিচার? 

জয়টাদ। এই অবিচারের জন্ইতে। হিন্দুরাজত্ব রসাতলে বাবে 
সুলতান ! 


কুতৃবউদ্দিন আসিল। 


কুতুব। আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন সাহানশ। ? 

মহম্মদ । হ্যা, কুতুব ! রাজাসাহেব ! এই সেই বীরধুবক কুতুবউদ্দিন। 

জয়চাদ। আদাব খ! সাহেব! 

কুতুব । আদাব! বেশভৃষার তো দেখছি হিন্দ। এর পরিচয়-- 

মহম্মদ । ইনি মহামান্ত দিল্লীশ্বরের ওমরাহ । আমার সঙ্গে ইনি 
সন্ধিবন্ধ, আমর! দিল্লী আক্রমণ করলে উনি আমাদের সাহাষ্য করবেন। 

কুতুব। সন্ধির সর্ত কি হবে? 

মহম্মদ । দিদ্বী জয় করে আমর গুকে সিংহাসনে বসাবে, 
বিনিময়ে উনি আমাদের ভারতে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার দেবেন। 


কুতুৰ। স্ধিচুক্তি যদি ভঙ্গ করেন? 

জয়টাদ। রাজপুত বিশ্বামঘাতকত। করে ন! মোগল। 

কুতুব। সে রাজপুত দিল্লীশ্বর পৃথীরাজ, আপনি নন। 

মহম্মদ । কুতুব! 

কুতুব। চিস্তা করুন জনাব! দেশবাসীর কাছে যে বিশ্বাসঘাতক 
সাজতে পারে: সে যে বিদেশীর সঙ্গেও শত্রুতা করবে না, তার প্রমাণ? 

জয়চাদ। গ্রমাণ আমার মুখের কথা। 

মহম্মদ | বথেই। এর চেয়ে বেশী প্রমাণও আম চাই না। যান 
বাঁজাসাহ্বে, বিশ্রাম করুন গে। অচিরেই আমি সসৈন্তে আপনার সঙ্গে 

[ ১১৭] 


দিঞ্পত্ী লাচ্চাজ্নী ( চতুর্থ অন্ধ । 


যাত্রা করবো । [জয়াদ অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল ] কুতুব! 
রাজনীতিতে তুমি আজও শিশু । অপ্রিয় যত সত্যই হোক্‌, শ্বার্থসিদ্ধির 
সময় তা উচ্চারণ করতে নেই,-_-এটাই হল কূটনীতি । 

কুতুব। ক্ষমা! করবেন সাহানশা! আপনার কৃটনীতির অর্থ 
বোঝবার ইচ্ছাও আযার নেই । 

মহম্মদ । বুঝতে হবে কুতুব, ইসলামধর্্ধ যদি সার! ছুনিয়ায় প্রচার 
করতে চাও, তাহলে কুটনীতির আশ্রয়ে দেশের পর দেশ জয় করতে 
হবে! 

কুতুব। কেন সম্রাট? ধর্মপ্রচারের মূলে হিংদার বীজ লুকিয়ে 
থাকবে কেন? খোদার ফকিরী করতে এসে ঘাতক সাজতে হবে 
কেন? ইসলাম ধন্শ গ্রচার করতে এসে দিখ্বিজয়ের আকাঙ্ষা কেন 
সম্রাট? 

মহম্মদ । রাজশক্তির সাহাষা না পেলে কোন ধর্মই প্রচার কর! 
যায় না কুতুব। ভারতের হিন্দুরাজারা৷ মুসলমান-বিদ্বেষী, তাই ভারত 
জয় করতে না পারণে, ইসলামধর্থ্ প্রচারের তাশা কোনদিন সফল 
হবে না। 

কুতৃুব। আমায় কি করতে হবে? 

মহম্মদ । আমার সমগ্র বাহিনীর অধিনায়ক হয়ে তুমি ভারত 
আক্রমণ কর কুতুব। 

কুতুব । ভূলে যাবেন না সম্রাট! আমি ভারতবাসী, বাংল! আমার 
জন্মতৃমি। 

মহম্মদ । জন্মভূমিকে তুমি আরও গৌরবান্বিত করে তোল কুতুব, 
উদ্ধার ইসলামধর্থ প্রচার ক'রে । 


[ডিও 


দ্বিতীয় দুষ্ট । 1 ন্বিল্ীনী বাছা 

কুতুব। তা হয়তো পারবো । কিন্তু মনে করুন সম্রাট, আজ যদি 
আমি ভারত আক্রমণ করি, আমার অস্তরাত্মা হয়তো বিদ্রোহ করবে। 

মহম্মদ । দেশ তো! তোমাক ত্যাগ করেছে-- 

কৃতৃব। না সুলতান! দেশজননী আমায় ত্যাগ করেনি, ত্বণানয় 
সুরে সরিয়ে দিয়েছে আমার দেশের রাজ1। 

মহম্মদ । সেই রাজার নৃশংনভাঁর প্রতিশোধ নাও । 

কুতৃব। [ চক্ষুদ্বন জলিয়! উঠিল] প্রতিশোধ! 

মহন্মদ । ভেবে দেখ কুতুব! তোমার রাজশত্তি কি ভাবে 
তোমার পিতামাতাকে নির্যাতন করেছে, কি ভাবে তোমায় পিতৃহস্তা 
সাজিয়েছে, কি ভাঁবে তোমার বৃদ্ধ পিতার মন্তকে পদাঘাত করে তোমার 
জননীর-- 

কুতুব। ও£--বল্বেন না সম্রাট! আমি উন্মাদ হয়ে যাবো। সে 
কথা স্মরণে ধমনীর রক্ত উষ্ণ হ'য়ে মান্তকে বিচরণ করে, উদ্বেলিত অশ্রু 
জমাট বেধে আঘাত করে প্রতি'হংসার দ্বাবে, ক্ষণে ক্ষণে যেন ভেসে 
আমে আকাশের বুকে পিতার সেই অন্তিম ধ্বনি-__প্রতিশোধ-__ 
প্রতিশোধ-_ প্রতিশোধ । 

মহম্মদ । আমিও বলছি কুতুব, তুমি প্রতিশোধ নাও! ভারত 
বিজয় শেষ করে আক্রমণ কর বাংল ! 

কুতৃুব। তাই করবে! স্থলতান! আমি পিতৃহত্যার প্রতিশোধ 
নেবো । আজই সসৈন্তে আমি ভারত-অভিমুখে যাত্রা করবো! । 

মহম্মদ । উত্তম, আমি সৈন্ুসঙ্জ! করতে বক্কিয়ারকে আদেশ দিচ্ছি। 
যাও কুতুব! আক্রমণ কর ভারত, জয়লক্্মী তোমাকেই জয়মাল্য দান 
করবে। 

[ চলিয়া! গেল। 
[| ১১৯] 


ম্হিপন্বী ব্বাত্চলী [ চতুর্থ অর্থ। 


কৃতুব। তাই খাঁব। সাহানশার দীন ইলাহি ধর্মের প্রচারক 
আমি। আমি যাব বিছ্যৎগতিতে ছুটে ভারতের বুকে । অভিজাত 
হিন্দুরা্গাদের বুকের রক্তে ভারতের মাটি লাল ক'রে দেবো, দিল্লীর 
প্রাসাদশীর্য হ'তে পুর্থীরাজের পতাকা নামিয়ে দিয়ে সেখানে উড্ভীন 

করবে৷ অর্ধচন্ত্রান্কিত ইসলামের পতাকা । 
[ প্রস্থান । 


ভভ্ভীল ভুশ্ঠ। 
দিলীর রাজ প্রাসাদ । 


[ নেপথ্যে কোলাহল শোন! যাইতেছিল, মধ্যে মধ্যে মুসলমান সৈন্ভগণ 
আল্লা আল্লাছে। আকবর ধ্বনিতে দিগন্ত মুখরিত করিতেছিল ] 


সংযুক্তা ছুটিয়া আসিল । 


সংযুক্ত! | দিলীশ্বর! প্রভু! নাথ! এ অভাগিনীকে শক্রবেষ্িত 
রেখে আগেই তুমি বিদায় নিলে? | নেপণো পুনরায় বহুকে ধ্বনিত 
হইল- আল্লাহো-_আল্লাহো- আকবর ] এঁ যবন সৈন্তদের হর্যধ্বনি ! 
কি করি, কেমন করে রক্ষা করবে৷ এই পবিশ্র মুকুটের মর্যাদা? 


জয়র্ঠাদ ও কুতুবউদ্দিন আমিল। 


জয়টাদ। এগিয়ে আন্গন__ এগিয়ে আন্ন খা! সাহেব! পৃর্বীরাজ 
মৃত, সৈম্তদল ছত্রভঙ্গ, প্রাসাদ অরক্ষিত, সিংহাসন অধিকার ক'রে, যুদ্ধের 
অবসান কক্কন। এগিয়ে আনুন! বাধা দেবার কেউ নেই! 
[ ৯২৯] 


'ভৃতীয় দৃষ্ত। ] ন্বিলম্বী খাল্চাল্শী 


সংযুক্তা। দিলীশ্বরী এখনে! বেঁচে আছে দেশপ্রোহি! তার বাধ! 
অতিক্রম না কমে দরবারকক্ষে প্রবেশ করতে পারবে না। 

জয়টাদ। একি! সংযুক্তা? 

সংযুক্ত।। বল মহারাপি ! দেশড্রোছি, জাতিস্রোহি, বিশ্বাসঘাতক ! 
আজ তোর রক্ত দিয়ে দিল্লীর রাঁজপ্রাস।দ শুদ্ধ করে নেবো । অস্ত্র ধর 
রাজপুতকলক্ক ! 

জয়টাদ। এখনে! বলছি কন্তা, সরে যা আমার সন্ভুখ হ'তে, আজ 
আমি মৃত্তিমান্‌ বিভীষিকার মত দিল্লীর বুকে ছুঁটে এসেছি, নিদারুণ 
অপমানের প্রতিশোধ নিতে। 

সংযুক্তা। এই কি প্রতিশোধের পন্থা! ? কেন তুমি হিন্দুরাজাদের 
নিয়ে দিল্লা আক্রমণ করলে না? কেন আমার স্বামীকে গুপ্তহত্যা! করে 
প্রতিহিংসা চরিতার্থ করলে ন1? কেন তুমি মুমলমান শক্তিকে ডেকে 
এনে ভারতের স্বাধীনতার চির সমাধি গড়ে দিলে? 

জয়টাদ। দিলীশ্বর আমাঁকে যে অপমান করেছিল, তার প্রতিশোধ 
নিতে কেউ আমায় সাহাধ্য করতে চায়নি ! কিন্ত, স্থুলতান মহল্মদধোরী 
আমার আহ্বান উপেক্ষা করেনি, সাদরে বন্ধুরূপে সসৈন্তে এসে 
আমাকে জয়ীর আসন দিয়েছে । সরে যা-সরে যা সংযুক্তা! কমার 
উদ্দেশ্ঠাপথে বাধ! দিলে.তোকেও আমি ক্ষমা করবে৷ না। 

যুক্তা। রাজপুত রমণীর! হাসিমুখে লহুমরণে যায়, এ কথা যবন- 

সেনাপতি হয়তো! না জান্তে পারে, তুমি তে জান বিশ্বাঘাতক ! এস 
দেশদ্রোহী, যুন্ধ কর, আমাকে পরাজিত করে- আমার মৃতদেহের উপর 
দিয়ে দরবার-কক্ষ অধিকার করে--ভারতের গৌরবোজল স্বাধীনত! চির- 
দিনের জন্ক বিদেশীর পায়ে বিক্রয় ক'রে দাও । 

জয়টাদ। উত্তম! আক্রমণ করুন খা! সাহেব! 

[ ১২১] 


হ্িলিী বাজ্ণজ্লী [ চতুর্থ অঙ্ক । 


কুতুব। কেমন ক'রে আক্রমণ করবে! রাজা? আমি এঁর মুখের 
মাঝে আমার মায়ের আদল দেখেছি! তেমনি দুঢ়তাঁর সঙ্গে দেশরক্ষার 
অদম্য উৎসা্ছ, তেমনি উন্নত গ্রীবায় যুদ্ধার্থে শক্রকে আহ্বান, তেমনি 
জীবন পণ করে জন্মভূমির শ্বাধীনত! রক্ষায় প্রাপপাত চেষ্টা। মা! মা! 
তোমার বিরুদ্ধে অন্তর উত্তোলন ক'রে আমি আমার মায়ের অপমান 
করতে পারবে! না' এই আমি অস্ত্র ত্যাগ করে তোমাব কাছে 
নতজানু হয়ে পরাজয় স্বীকার করছি মা! [অন্ত্রত্যাগ করিয়া নতঙ্গান্ু 
তইল ) | 

ভয়টাদ। খাঁ সাহেব? এত পরিশ্রম করে দিল্লী অধিকার করে-_ 

কুতুব। পরাজিত হয়ে ফিরে যাবে! । রাজাসাহেব। আজকের 
এই পরাজয়ে স্থুলহান যদি আমায় দণ্ড দেন, সে দণ্ড আমি মাথা 
পেতে নেবো, তবু মাতৃজাতির বিরুদ্ধে আমি অন্ত্রধারণ করবো ন1। 

জয়চাদ। ক্রোতদাসের ধর্মজ্ঞান দেখলে হাসি পায় । 

কুতৃব। সত্য রাজা! আমি ক্রীতদাস, সুলতানের কৃপায় আজ 
আমি মুসলমান-ধন্ধে দীক্ষিত হ'য়ে সামান্ত ইসনিক থেকে সেনাপতির 
পদলাভ করেছি। তবুও আমি ভুলতে পারিনি যে, আমি হিন্দু; 
নারীনি্ধ্যাতন হিন্দুর ধর্ম-বিগহিত কার্য্য। 

জয়টাদ। তবে অণপনি ওকে আক্রমণ করবেন না? 

কুতুব। আমি আপনার মত দেশদ্রোহী নই রাজা! 

জয়টাদ | উত্তম, এর বিচার হবে সুলতানের কাছে । আমিই 
আক্রমণ করে পথের বাধা দুর করবে! । 

? জয়টাদ আক্রমণ করিল কুতুবউদ্দীন তরবারি দ্বারা বাধা দিল] 

কুতুব । সাবধান রাঙা! ওকে আঘাত করবার পূর্বে আমার, 
বাধ! অতিক্রম কর। 

॥ ১২২] 


তৃতীয় দৃশ্ত |] হি বাল্গজ্দী 


সংযুক্তা। চমতকার- চমৎকার! যবন-সেনাপতি! আমি মুগ্ধ 
তোমার মাতৃভ'স্ত দেখে । যাও বীর, অধিকার কর তুমি দিলীর 
সিংহাসন! আমি এক। তে। ওকে রক্ষা করতে পারবো না ! ভারতের 
স্বাধীনতা-হূর্য্য আজ অন্ত গেল জাতিদ্রোহীর বিশ্বাসঘাতকতায় । হিন্দুর 
রাজ্য আর থাকৃবে না, কারণ তারা জাতীয় ধর্ম বিসঙ্জন দিয়ে নাবীর 
মর্যযাদানাশ করতে চার, কিন্তু তোমরা যবন হয়েও যখন নারীজাতিকে 
মর্যযাদা দিতে শিখেছ, তখন তোমাদেরই পুঁজ! নেবার ক্ষন্ত ভাঁরতমাত। 
অপেক্ষা করছে । নাও বীর গ্রহণ কর মায়ের দান। | রাজমুকুট দান 
করিল । আমি যাই--আমি যাই যেখানে হাজার হাজার রাজণুত- 
রমণী ম্বামীর সহযাত্রিনী হচ্ছে । [ ক্রত গ্রস্থান। 

কুভৃব। রাজাসাহেব! রাজাসাহেব! আজ আমি নিজেকে 
ভাগ্যবান্‌ মনে কচ্ছি ! 

শয়টাদ । ভাগ্যবান্‌ না হ'লে কি সামান্ত ক্রীতদাস থেকে গজনীর 
সুলতানের প্রধান সেনাপতি হ'তে পারতেন ? 

কৃতৃব। না-_না, সে আমার ছুর্ভীগ্যেরই পরিচয়। আজ আমি 
জাতিহারা, ব্বজনহারা, সর্বহাবা হয়েও ভাগ্যবান ভাবছি এইজন্য, যে 
ছিন্দুরমণীর! নারীত্বের গৌববরক্ষায় স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যার, আমি 
সেই হিন্দু মায়েরই কুসস্তান। 

মহম্মদঘোরী আসিল। 

মহম্মদ । কুতুব! আমি তোমার বীরত্ব আর রণকৌশলে মুগ্ধ । 

কৃতুব। ধরুন জনাব, ভারতের রাজমুকুট! 

মহল্মদ। না কুতুব! আমি বৃদ্ধ এ বয়সে আর নৃতন ক'রে রাজ্য, 
পরিচালনার শক্তি আমার নেই, এই ভারত অধিকৃত হয়েছে শুধু 


তোমারই প্রাণপাঁত চেষ্টায়-- 
(; ১২৩] 


ন্িগনী জাজ্গাজ্লী [ চতুর্থ অস্ক। 


জয়টাদ। তাই সন্ধি-চৃক্তির সর্ভ অনুযায়ী ভারতের সিংহানন এখন 
আমার । 
মহল্মদ। ভূল রাজ।সাহেব! ভারতের পবিত্র গুলবাঁগ দেশপ্রোহীর 


জন্ত তৈরী হয়নি । 
জয়টাদ। তবে ভারতের সিংহাসনে-__ 


মহম্মদ । বলবে উদার মুসলিম বীর কুতুবউদ্দিন। 
[ কুতৃবের মস্তকে মুকুট পরাইয়া দিলেন ] 

জয়টাদ। বিশ্বাসঘাতক সুলতান! 

কুতুব। সাবধান রাজ ! 

জয়চাদ। আমার সঙ্গে কি সন্ধি হয়েছিল মনে আছে? 

মহম্মদ । রাজাসাহেব! সে সন্ধির মধ্যে আপনার ও আমার 
দুজনেরই শঠতা৷ ছিল। 

জয়টাদ। শঠতা! 

মহম্মদ | নিশ্চয়! দিল্লীর সিংহাসনে বসলে আর আপনি 
মুসলমানদের চিনতে পারতেন না; তাই একবার ধখন করায়ত হয়েছে, 
তখন আজ থেকে ভারত-সাম্রাজা পরিচালন! করবে মুসলমানজাতি ৷ 

জয়টাদ। জেনে রাখুন সুলতান, এ বিশ্বাসঘাতকতা ধর্ম সইবে 
না। 

কুতৃব। হাঃছহাঃহাঃ! হাসালে রাজা! দেশের সঙ্গে তুমি 
বিশ্বীমঘাতকতা করেছ, তা ধর্ম সইবে, আঁর আমরা করেছি বিশ্বাস- 
ঘাতকের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা, ধর্ম তা সইবে না? বলিহারি তোমার 
ধর্মজ্ঞান। যাও-যাও রাজা! পারতো এ যমুনায় ঝাঁপ দিয়ে 
অহাপাপের প্রার়শ্চিত কর। আন্বন জনাব! প্রাসাদে বিশ্রাম করবেন 
আম্ুন। 

[ ১২৪ 1 


ভৃতীয় দৃড। ] ভ্রিলনবী হাম্গলী 


মহম্মদ । কি ভাবছেন রাজানাহেব? যান। হয় আত্মহত্যা করে 
মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করুন, নয় ভারত ছেড়ে অন্ত কোন স্বাধীন 


রাজ্যে আশ্রপ্ন নিন, কারণ মুদলমানের রাজ্যে আর আপনার স্থান 
নেই। 


 কুতুবসহ প্রস্থান । 

জয়টাদ। ওঃ, কি করলুম! খাল কেটে আমি কুমির ডেকে নিয়ে 

এলুম। হিংসায় অন্ধ হ'য়ে জাতির সর্বনাশ করলুম? আমার নামে 

পৃথিবী নাসিক! কুঞ্চন করবে, ইতিহাস ভারতের ন্বাধীনতা লুপ্তকাগী 

বলে আমায় দায়ী করবে, সার! হিন্দুস্থান আমার দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক 
বলবে। ও% ভগবান! আমায় মৃত্যু দাও--আমায় মৃত্যু দাও! 


[ প্রস্থান ( 


[ ১২৫ 


ভজ্ভর্ জুস | 
রামপালের রাজপথ | 
উদয়গিরি আসিল। 


উদয়গিরি । অদুরদশিতার কি বিষময় ফল ফলেছে ! মুসলমান- 
সৈন্েরা লুঠন ক'রে বেড়াচ্ছে । ভারত মুসলমান-করতলগত, বাংলার 
দিকে যার! শ্বেনদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল, আজ ম্থযোগ বুঝে তারাই ছুটে 
এলেছে। রাজা লক্ষমণসেন অমিতবিক্রমে যুদ্ধ করছে । হায় বল্লালসেন, 

তুমি তে! চলে গেছ, কিন্তু কি সর্বনাশ করে গেলে। 
| প্রস্থান। 


খুব সন্তর্পণে একটি হাঁড়িতে মুদ্র। লইয়া 
বিষ্ণরাম আমিল। 


বিঞুরাম। সুযোগ বুঝে ঠাকুরের গহনা-গাটি, ঢাকাকড়ি সব 
নিয়ে পালিয়ে এসেছি, কিন্তু বাই কোথায়? পথে মুসলমান-দন্ত্যুর 
আমদানি হয়েছে । রাজা লক্গণসেন উঠে পড়ে ডাকাত তাড়াতে 
লেগেছে; না আর দেরা নয়, টাকাগুলো একট! বনে সরিয়ে রেখে, 
গিন্নীকে বাড়ী থেকে ডেকে নিয়ে একেবারে উড়িষ্যায় চ'লে 
যাবে! ! 


একজন মুসলমান সৈনিক আসিল । 


সৈনিক । এই শালে, ও হান্ীমে কেম! হবার ? 
| ১২৬7 


চতুর্থ দূত । | নিলপন্বী বাস্ছান্লী 


বিষ্ুরাম। কিছু নেই বাব1 ! ছেলেদের ভন্তে মোয়া মোড নিয়ে 
যাচ্ছি। 

সৈনিক । মোয়া! ও কৌন চিজ ? 

বিষুরাম । মানে-খৈ গুড় দিয়ে মাথকে ডেলা ডেল! পাকাত। 
ঠিক গোল্লার মত। 

সৈনিক। আচ্ছা, ও গুল্লা মুজকে দেও | 

বিষুরাম। ও খৈ গুড়মে চটকানো? খাকে কেন অনর্থক জল 
পিপাসা বাড়ায়গ। বাব৷ ? 

সৈনিক । কেয়া? 

বিষ্ুরাম। চু না বাবা, কিছু ন1 বলছি এ সব বাংলা 
থাঁবার থাকে কেন শরীর খারাপ করেগ! বাবা ? 

সৈনিক। যো খারাপ হৈঙ্প মুঞ্জকে দেখলাও-_-[ হাড়ি টানিয়! 
লইল ] 

বিষ্তরাম । [হাড়িধারয়া। টেন না-টেন না-ও গুড় চটকান 
হায় 

সৈনিক । [ চাকা খুলিয়া ] শালে বদমাস্‌! এত্ত। রূপেয়। লেকর্‌ 
তুম ভাগতা রহ? দেওশালে! 

বিষুরাম। নানা আমি দেবে! না--আমি দেবে না 

সৈনিক। দেওগে নেহি? চল্‌ শাপে, তুমকো। নদদীপর ডারেঙ্গে | 
দেও--দেও-- 

[ তরবারি দিয়া খোঁচা দিতে দিতে বিষুরামকে লইয়া যাইতে ছিল, 
বিরাম অনবরত বলিতে লাগিল 

বিষুরাম। আমাকে মার কাট মামি দেবে! না্দেবো না" 

| উভয়ের প্রস্থান। 
[ ১২৭] 


ন্বিলবী শ্বাচ্ছল্লী [ চতুর্থ অন্ক। 
কুতুবউদ্ধিন আসিল। 


কুতুব। সেহেরবান খোদা ! তুমি তো জান, অদম্য প্রতিহিংসার 
পেশা আমায় উন্মাদ ক'রে টেনে নিয়ে এল বাংলার বুকে, কিন্ত দেশের 
বুকে পদার্পণ ক'রেই সে নেশ! আমার কেটে গেল ! জন্মভূমির উপর 
দ্রদে ঝুক ভরে গেল, তাই বক্তিপ্নার খাঁকে সৈম্ত ফেবীবার আদেশ 
জানিয়ে এলুম। আহা! কি সুন্দর আমার জন্মভূমি! এর সর্বত্রই 
যেন মধু মাথান, এর শ্ামল শশ্তক্ষেত্র যেন মায়া-বিজড়িত, উন্মুক্ত নীল 
আকাশ যেন মায়া ছড়িয়ে রেখেছে, নদীর কল-কলনাদ যেন মায়া-সঙ্গীত 
গেয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে। ওগো! আমার সোনার বাংলা! তুমি 
কিআর আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে তোমার বুকে আমায় স্থান দিতে পার 
না? ওকি! মুসলমান সৈম্ত একজন বাঙ্গালীকে অস্ত্রাধাতে বধ করবার 
চেষ্টা করছে! সৈনিক- দৈনিক! ওকে হতা করো না! ওযে 
সম্রাট কুতুবউদ্দিনের ভাই--ওষে বাঙ্গালী__ 

| ভ্রত প্রস্থান । 
লক্ষমণসেন আসিল । 

লক্মণেসন । ওকি! কে ওই বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিহিত উর্ধশ্বাসে 
পলায়ন করছে? মনে হয় মহম্মপ্ঘোরীর কোন আত্মীর এখানে 
আত্মগোপন ক'রেছিল, আমাকে দর্শনমাত্রেই গ্রাণভয়ে পলায়ন কর্লে। 
হাঃ-হাঃ-হাঃ! এত ভীরু এই মুসলমান জাতি! অথচ একরাত্রেই এরা 
ভারত অধিকার করলে! বিশ্বাদঘধাতক জয়চাদকে বদি একবার পেতুম, 
জীবন্ত তার চামড়া খুলে নিতৃম। দেশদ্রোহী নিজের দেশকে সমর্পণ 
করলে, সঙ্গে সঙ্গে বাংলাকেও বিপনন করে গেল। না, আর বিলম্ব নয়, 
আজই উড়য্যার সাহাষা প্রার্থন! করবে।। ওক্কি! ওখানে অত আগুন 

| ১২৮ ' 


চতুর্থ দৃশ্ত। ] ন্বিপ্নীী াচ্চাতলী 


জলে উঠলে। কেন? [নেপথ্যে আর্তনাদ] ভয় নাই--ভয় নাই 
প্রজাগণ! এখনে। লক্ষমণসেন তোমাদ্দেব প্রহরীর মত বাঞ্জধধানীতে 
ঘুরে বেড়াচ্ছে। 
[ জ্রত প্রস্থান। 

[ পাত্রে বসান তুলসী গাছ লইয়া! মহারাণী আদিল। তাহার কেশ 
অর্ধপক্ক, বাদ্ধক্যের ভারে দেহ অবনত, ব্দনমণ্ডগ কালিমালিপ্ত। সে 
অদ্ধোন্সার্দিনীভাবে আপনমনে বলিতেছিল -] 

মহারাণী। অনেকদিন তো কথ! কওনি! আজ একবার কথা বল! 
ওঠ প্রভু, জেগে ওঠে তোমার দ।সী মহারাণীর সঙ্গে কথ! বল--কথ! বগ! 
তবুগ নীরব? ও, অভিমান। দেদিন পাষাণীর মত বিদায় দিয়েহিলাম 
সেই বিদায় হলো চির বিদায়। [ক্রন্দন] ওঃ, সে ছুঃখ যে আমার 
মলেও যাবে না! শান্তি দাও প্রভূ, তুমি জেগে উঠে আমার শাস্তি 
দাও। [পুনরায় পাত্রটি কানের কাছে রাখিল] একি বলছ? 
তোমার পুত্র? সে তো আর আমার কাছে নেই, তাকে দন্থারা এ 
ধলেশ্বরীর বুকে জাহাজ ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। আমি প্রত্যহ গভীর 
রাত্রে ধলেশ্বরীর ধারে গিয়ে চীৎকার ক'রে ডাকি--ওরে নবকুমার, ফিরে 
আয়--ওরে, কিরে আয়! [নেপথ্যে--কুতুবউদ্দিন--“কার--কার 
কণ্ঠস্বর? কে ডাকে ?”] কার-_-কার কণ্ঠন্বর? কে-কে? ওরে, সে 
এলে। কি? না- না, হুতাশা--শুধুই হতাশা ! 

কৃতুবউদ্দিন আনিল। 

কুতৃব। কে-কে এই বৃদ্ধা? একে দেখে অন্তর উদ্বেলিত হ'লো। 
কেন? মনে হয়, নানা অসম্ভব । | প্রকাঙ্তে ] মা 

মহারাণী। কে-কে? ওরে মায়াবি, কে তুই ও নামে ভাকলি ? 
নানা, সেতো নয়! [ নাসিক! কুঞ্চিত করিয়! ] এ বে বিধর্মী ! 

[ ১২৯ ] 


ন্বিঞ্পী নাল্ষাজ্দী [ চতুর্থ অঙ্ক । 


কৃতুব। কাঁর-কাঁর কথ! বল্ছ মা? তোমার কি কেউ হারিয়েছে? 

মহারাণী। হা, হারিষেছে) সে আমার বুকের মাণিক-_ 
আমার সাত রাজার ধন, আমার ছেলে নবকুমার । 

কুতুব। কে-কে তোমার ছেলে? কোন্‌ নবকুমারের কথ! বলছ 
মা? কে সেই তম্মচ্ছাদিত বহ্ছি ! 

মহারাণী। আমার পুত্র নবকুমার | 

কুতুব। তোমার পুত্র? তোমার স্বামীর নাম? 

মহারাণী। বোকা ছেল! হিন্দুনারীর ম্বামীর নাম উচ্চারণ 
করতে নেই। 

কুতুব। আর আমায় উৎকণ্ঠিত রেখো না! বল--বল মা, তোমার 
স্বামীর নাম কি রাজু? 

মহারাণী | হ্যা--হাা, তুমি-_তুমি সে নাম জানলে কি করে? 

কুতুব। মা-মা! আমিই তোমার সেই হতভাগ্য সম্তান নবকুমার । 
[ পদতলে বসিল ] 

মহারাণী। নানা, অসম্ভব, এ ক্সসম্ভব ! তুমি যে বিধশ্্ী! তুমি 
যে মুসলমান । 

কুতুব। কালের ঘূর্ণায়মান চক্রে পতিত হয়ে তোমার নবকুমার 

জ মুনলমানধন্্ে দাক্ষা নিয়ে কুতুবউদ্দিন নাম গ্রহণ করে ভারত- 

সম!টের সম্মানিত আননে উপবেশন করেছে মাঁ। 

ম্হারাণী। তুমি! তুমিই সেই পর্ব অগহারী দহ্থ্য সম্রাট 
কুতুবউদ্দিন? তুমিই পৃথিবী ত্রাস সম্রাট কুতুবউদ্দিন? ওঃ, ভগবান__ 
ভগবান! এ বজ্াঘাত হাপবার আগে আমার মৃত্যু দিলে না কেন? 

কুতৃুব। চল মা। তুমি আমার প্রানাদে চল। কেউ তোমার 
ধন্মে আঘাত দেবে না । 

1 ১৩০ ] 


চতুর্থ দৃশ্ত। ] ন্বিগম্বী বাজান 


মহারাণী। নানা, সরে ষাস'রে যা বিধন্মি! আমি ভূলে যাবে 
মবকুমাব নামে আমার কেউ ছিল, ভুলে যাবে! আমার সন্তান জন্ম গ্রহণ 
করেনি, জানবো আলি বন্ধ্যা -বন্ধ্যা_বন্ধ্যা | 

কুতুব। এত অপরাধী আমি তোমার বিচারে মা? 

মহারাপী। চুপ কর্-চুপ কর্‌ নারকি! আমি বিধ্্ার ম 
নই। যে নিজের ধর্শ হারিয়ে পরধর্ম গ্রহণ করেছে, সে আমার 
পুত্র নয়। 

কৃত্তব। তুচ্ছ দিলীর মদন্দ! আমি সব পরিত্যাগ ক'রে তোমার 

রে ফিরে আসবে! মা, তুষানলে প্রায়শ্চিত্ত কর্বো, শুধু একব/র-__ 

একবার তোমার চরণ স্পর্শের অধিকার দাও! 

মহারাণী। না-_না, তুই যে অন্পৃশ্ত মুসলমান ! 

কুতুব; ন্নেহের মন্দাকিনী-ধারায় স্নান করিয়ে আবার আমায় শুদ্ধ 
ক'রে নাও মা! দাও মা তোমার পদসেবার অধিকার। 

মহারাণী। ভগবান্--তগবান্! কলে দাও আমি কি করবো? 
একদ্রিকে সনাতন ধর্মের মর্যযাদা, অন্থদিকে সন্তানের আহ্বান । 

কুতুব । আমার তাজা খুনে তোম।র পা ধুইয়ে দিলেও কি আমার 
মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না মা? ডাক মা, আবার তেমনি ম্গেহমাথ! 
কঠে আমায় কুমার বলে ডাক ! 

মহারাণী। কুমার ! নবকুমার! পুত্র আমার! [বক্ষে ধরিতে 
উদ্তত হইয়া! ] না-না, ও যে বিধন্দী--ও যে মুসলমান! ভগবান! 
ওঃ-_-[ সহস! কর্তিত বৃক্ষের সায় পড়িয়। গেল ] 

কুতুব। মামা! নানা, মা তো আমায় পাদস্পর্শের অধিকার 
দিয়ে যায়নি। দিন-ছুনিয়ার মালিক খোদা! মা আমার চিরহুখিনী, 
ও'র পবিত্র আত্মার শাস্তি দাও! 

[ ১৩১] 


হিনী বাল্ালী [ চতুর্থ অঙ্ক। 


লক্ষ্ণসেন আসিল । 

লক্ষণসেন। এই যে বিধন্মি! হত্যায় লুষ্ঠনে আজ সারাদিন তূমি 
রামপালকে বিপর্যাস্ত ক'রে তুলেছ, নাও _মন্ত্র ধর! 

কুতুব। আজ আমি অস্ত্র ধরবো না রাজা! এই অস্ত্র ত্যাগ 
করলুম। [ অস্ত্র ফেলিয়! দিল ] 

লক্ষমণসেন। পরাজয় অনিবার্য জেনে অস্থ ত্যাগ করলে? এই 
ভীরুত! নিয়েই তুমি বাংলা আক্রমণ করেছিলে ? 

কুতুব। ভয়--সম্রাট কুতৃবউদ্দিন জানে না রাজ! 

লক্ষমণসেন। তুমিই কুত্ুবউদ্দিন ? তুমিই হিন্দুস্থানের বিভীষিকা 
সম্রাট, কুতুব্উদ্দিন 1 অন্ত্র ধর সম্রাট”! আজ পরীক্ষা! নেবো তোমার 
বাহুবলের। 

কুতুব। বলেছি তো! রাজা, আজ আমি অস্ত্র ধরবে! না; এইমাত্র 
আমার মাতৃবিয়োগ হয়েছে । 

লক্মণসেন ৷ মাভৃবিয়োগ ! 

কুতুব | এ দেখুন রাজ]! মা আমার ইহলোকের সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ 
ক'রে পরলোকে ষাত্রা করেছে ! 

লঙ্ষুণসেন | এ তো হিন্দুরমণী! আর তুমি তো মুসলমান । 

কুতুব। বাংলাদেশে তাই হয় রাজা! আমি বাঙ্গালী হিন্দুর 
ছেলে এই রাঁমপালই আমার জন্মভূমি । 

লক্ষমণসেন। রামপাল জন্মভূমি! তোমার পিতার নাম? 

কুতুব। রাজু । 

লক্ষ্মপসেন ৷ তুমিই বিপ্লবী বাঙ্গালী রাজুর পুত্র ? 

কুতুব। হ্যা রাজা! আমার এই পরিবর্তনে মা এমনি আঘাত 
পেয়েছেন যে, মে আঘাত সইতে না! পেরে চিএ শাস্তিধামে চলে গেলেন। 

[ ২৩৯ | 


চতুর্থ দৃশ্ত। বিঞ্লন্ী বাল্চজ্নী 


রাজা! রাজা! আমি মুসল্মান ব'লে মা আমায় পাদম্পর্শের অধিকার 
দিলে না। পার--পার রাজা, একবার_-একটি দ্রিনের জন্ত আমার 
সনাতন ধর্মে দীক্ষিত ক'রে নিতে? চিরদিনের জন্ত ন_-মাত্র একদিন 
_শুধু একদিন আমি প্রাণভরে মায়ের পা ছুটি জড়িয়ে চোখের 
জলে অভিষিক্ত করি--নিজের হাতে মায়ের শেষকৃত্যট! সম্পন্ন করি। 
তারপর আমি দিলীর সিংহাসন ত্যাগ করে সমস্ত মুদলমান ভাইদের নিয়ে 
গজনীতে ফিরে যাবে ; পার-_পাঁর রাজ ? 

লক্ষ্ষণসেন। সম্রাট, কুতুবউদ্দন। আর তা হয় না। হিন্দুধর্ম 
এমনই কঠিন ষে, একবার বিচাত হ'লে আর ফেরানো যায় না। তার 
অবরুদ্ধ লৌহ কপাটে মাথা খু'ড়ে রক্ত ঢাললেও সে অর্গল আর খোলে 
ন1। 

কুতৃুব। তবে কি আমার মায়েয় শেষকৃত্যট(ও হবে ন রাজা? 

লক্মণসেন । হবে সম্রাট । তোমার ম! নীচকুলোত্তবা হ'লেও আমার 
দেশের চিরশুদ্বা মা, আমার সনাতন হিন্দুধন্মের গৌরব, বাংলার মহীয়সী 
নারী। আমি তার ওর্ঘধদৈহক কার্ধ্য সম্পন্ন করবো । [ মহারাণীর 
মুতদেহ তুলিয়া ] চল সম্রাট! তোমার মায়ের শেষ কাজ আমই সম্পন্ন 
ক'রে আনবে! । 

কুতুব। [মস্তক হইতে শিরন্জীণ খুলিয়া] মহারাজ! আপনার 
খণ আমি পরিশোধ করতে পারবে নাঁ। হিন্দুর মধ্যে আর সে এঁক্য 
নেই, হয়তো বাংলার শ্বাধীনত!-হুর্য্য অস্ত যাবে। তবুও আর্তের রক্ষায় 
আজও বাঙ্গালী প্রাণপণে ছুটে যাঁয়। রাজা! রাজা! সনাতনধন্থী 
বাঙ্গালীর এ উদ্দারতার কথ! যখনই "দিল্লীর বুকে ম্মরণ হবে, তখনই 
ভারত সম্রাটের উন্নত মস্তক শ্রদ্ধায় নত হ'য়ে বাবে। 

[ অভিবাদন করিতে করিতে লইয়। গেল । 
[ ১৩৩ ] 


পরওজ জেকা। 


প্র্থহস ভুশ্ছ। 
উন্ুক্ত প্রান্তর ৷ 
উদয়গিরি আসিল । 


উদয়গিরি | গুনেছিলুম ভারত সম্রাট কুতুবউদ্দিন বাঙ্গালী, তাই 
উর্দশ্বীসে ছুটে এলুম তাঁকে দেখতেঃ কিন্তু, কৈ, কোথায় ভারত জত্রাট, 
কোথায় বাংলার ছেলে বাঙ্গালী কুতুব? 


কৃতৃবউদ্দিন ও লক্ষমণসেন আসিল। 


কুতৃব। বাংলার ছেলে কুতুব নয় মহাত্মন! বাংলার ছেলে 
নবকুমার | 

উদ্নয়গিরি । নবকুমার । কে নবকুষার ? কাজু সৈনিকের পুত্র 
নবকুমার ? 

কৃতৃব। হ্যা। আমিই সেই হতভাগ্য নবকুমার। 

উদদয়গিরি ৷ হিন্দুধর্ম্রে উপর আস্থা হাবিয়ে কেন তোমার এই 
ধন্মাস্তর গ্রহণ ? 

কুতুব। খোদার মঞ্জির বিরুদ্ধে দ্রীড়াবার শক্তি কারো নেই 
মেহেরবান ! দস্থ্য বক্তার খা আমায় বন্দী করে নিয়ে গিয়ে গজনীর 
হাটে বিক্রয় করেছিল, সুলতান মহম্মদ ঘোরীর উজীর আমায় ক্র 
ক'রে সুলতানের কাছে দানরূপে নিয়োজিত ক'রেছিল, আমার অন্ত্র- 

| ১০৪ ] 


প্রথম দৃহী। বি্ীবী বাঙ্চাজ্পী 
বিষ্ভার পারদশিতায় সুলতান আমায় সৈল্তবিভাগে স্থান দিয়ে ইসলাম 
ধর্দের পুস্তক পাঠ করতে বলেছিল, ওদের ধর্মের উদারতা দেখে আমি 
ইসলামধর্ণে দীক্ষিত হই, তারপর নিজের চেষ্টায় আর খোদার দয়ায় 
আমি সুলতানের দ্বেহ আকর্ষণ করি । 

উদয়গিরি। দেখছ লক্ষমণসেন ! তোমার পিতার শ্রেণীভাগের কি 
'বিষময় পরিণাম? আজ কুমারের মত গ্রতিভাবান বীরকেও আমাদের 
হারাতে হয়েছে । 

লক্মপসেন। বাংলার উপর বিধাতার কোপ দৃষ্টিতে পিতার ছুর্মাতি 
হয়েছিল । আমি বেশ বুঝতে পার্ছি গরু, বাংলার ম্বাধীনতা-হুর্যা অন্ত 
যাবে। 

কুতুব । মহারাজ! বাংলার উপর স্থলতান মহন্মদঘোরীর শ্রেনদৃ্ি 
পড়েছে, কিন্তু কুতুবউদ্ধিনকে দিয়ে তার সে উদ্দেস্তয সফল হবে ন|। 
আমি জীবনে বাংলার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে! না। তবে সেনাপতি বক্তিয়ার 
খ। লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বাংলার দিকে 7; খুব সাবধান । 

লক্মণসেন। লক্গণসেন শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও বাংলার স্বাধীনতা রক্ষা 
কব্বে সম্রাট ! 

কুতুব। না না, ও ডাকে আমাকে ব্যধিত করবেন না রাজা ! 
বলুন নবকুমার ! যতক্ষণ বাংলার বুকে দাড়িয়ে থাকবো ততক্ষণ আমি 
বাংলার ছেলে নবকুমার | 

উদয়গিরি। সত্যই আমাদের চক্ষে তুমি ভারতপত্রাট কুতুবউদ্দিন 
নও, তুমি বাংলার ছেলে বাঙ্গালী । 

কুতৃব। মহারাজ! আমার একটা আঁবেদন_ 

লক্ষণমেন। বলুন বীর! 

| ১৩৫] 


ন্বিপ্পন্বী বাল্চলী [ পঞ্চম অঙ্ক । 

কুতৃুব। আমার পিতামাতার স্থৃতি-ন্তস্ত নির্মাণের জন্ত আমায় কিছু 
মাটি ভিক্ষা দিন । 

লক্ষণসেন। ভিক্ষা কেন বল্ছ বীর? বল দাবী। তুমি বাঙ্গালী 
বাংলার ওপর তোমার জন্মগত অধিকার । তুমি তোমার ইচ্ছামত 
ভূখণ্ডের উপর তোমার পিতামাতা র স্মৃতিসৌধ নিল্দ্রীণ কর। 

কুতৃুব। ধলেশ্বরীর তীরে আমি একটা! মঠ প্রস্তত করবো, সেই 
মঠই হবে আমার পিতামাতার স্থৃতি-্তম্ত; আর আমার পিতার বীরত্ব 
গাথা চিরম্মরণীয় ক'রে রাখতে সেই স্থতি মন্দিরের গাত্রে বড় বড় অক্ষরে 
খো'দিত করে দেবে! বিপ্লবী বাঙ্গালী । যখনই কেউ প্র মঠের দিকে 
চেয়ে দেখবে, তখনই তার স্বৃতিপটে উদয় হবে আমার পিতার বীরত্বের 
কথা; যখনই বাঙ্গালী বর্ক্লাত্ত অবসন্ন দেহ নিয়ে গৃহে ফিরবে, তখনই 
মনে করবে তাদের মাঝে এসেছিল শ্রমিক দরদী রাজুভাই--«বিপ্লবী, 


বাঙ্গালী”। 
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